আম রঘনাথদান গোস্বামীর 
জীব্নচরিত। 





শ্রীঅচ্যুতচরণ চৌধুরী প্রণীত 
ও 
মৈনা- শ্রীহট্র হইতে 
শ্ীঅনিরুদ্ধচরণ চৌধুরী কর্তৃক প্রকাশিত 


পপ অসি 


_. প্রথম সংস্কর্ণ। 





কলিকাতা, 
বহুবাজ।র, নাথ দানের লেন) ১৭ নং তবনস্, 
বি, কে, দাস এবং কোম্পানীর যন্ত্রে 
ইমু তলাল ঘোষ ধার! মুজিত। 





দ্রব্য । 


নিয়লিখিত শ্রোকটী গ্রন্থ-মধ্য্থ প্রথম টীকার নীচে পাঠ 


করিতে হইবে। 
যথ। পন্মোতব- খে 
“যথ! সৌমিত্বিভরতো যথা সঙ্কর্ষণাদয়ঃ। 
তথা তেনৈব জায়স্তে নিজলোকা দ্ঘৃচ্ছয়া ॥ 
পুনস্তেনৈব গচ্ছন্তি তৎপদং শাশ্বতং পরং। 
ন কম্মবন্ধনং জনা বৈষঃবানাঞ্চ বিদ্যুতে ॥৮ 
ইহার ভাব এই যে, নিত্যসিদ্ধ ভক্তগণের জন্মদি মুকুন্দবৎ 
ঘর্থাৎ তাহারা লীলার সাহাধ্যার্থ অবনীতে আইসেন এবং পুনর্বণর 


ত। 


সহ নিত) ধম গমন করিয়া থাকেন। ই 


শশিপপাপিি 0 পাতাল 


নিবেদন | 


শ্রীগৌরাঙ্গের অন্তরন্দ ভক্ত ও পার্ধদ বৈষ্ণব-চুড়ামণি 
রঘুনাথ দামের জীবন অলৌকিক বৈষ্ণবতী পূর্ণ) এ জীবনী যত্ত 
আলোচিত হয়, বৈষ্ব-জগতে ততই উপকার । এই জীবনীটি 
পূর্বে বৈষ্ণব পত্রিকায় গ্রকাশিত হয় ; ইহা যে কখুনও পুনদুদ্রিত 
হইবে, তাহা আমি স্বপ্নেও ভাঁবি নাই । 

ছুই মাস পূর্বে অন্রত্য পূঞ্জনীরা স্বধন্-পরায়ণ শ্রীমুক্ত। 
কষঃপ্রিয়া চৌধুল্ানী বৈষ্বে ইহা পাঠ করেন। পাঠান্তর তিনি 
আমাকে ডাকিয়া, ইহা পুস্তকাঁকারে পুনঃ প্রকাশ করিতে অতি 
আগ্রহ সহকাঁরে অন্থরোধ করেন?) এমন কি-এতদর্থে অর্থ 
সাহায্যেও তিনি কুষ্টিতা হন নাই। তাহার এই অনুরোধ 
প্রত্যাখ্যান করিতে না পাবাতে আমাকে ইহা প্রকাশ করিতে 
হহল 

এই গ্রন্থ প্রকাশে যে যে বৈষ্ণব মহামারী আমাকে সাহস 
দিয়াছেন ও অন্যান্য রূপে সাহীষ্য কতিযাছেন, এই স্থানে 
তাহাদিগকে প্রণাম করিতেছি । তীভাংদ উপাই এই খ্রস্থ 
প্রকাশের মুখ্যতম হেতু। 

আমি এ কার্য্ের অনুপযুক্ত হইলেও বৈষ্ঞবাদেশ আমাকে 
উৎসাহিত করিয়াছে ) ঘাহা হউক, কৃপা পূর্বক সকলে আমার 
ষ্টভা মার্জনা করিবেন। ইতি। | 


শ্রী অচ্যুতচরণ দাম চৌধুরী। 


রর (টি ররর 





উৎসর্গ | 





ৰ যিনি সরলতা ও উদারতা গুণে সবাপই প্রীতি আকর্ষণ 
করিয়াছিলেন, যিনি অতি মত্য-পরায়ণ 
ৃ ছিলেন এবং দীন ছুঃখী দেখিলে 
ৃ ধাহীর দয়ার উৎস 
উচ্ছসিত 
হইন্স| উঠিত, যিনি 


সপ িসপসপিউিউসিপাপাসপাসিপাসপাস্পি পিসিবি পাস 


ৃ 

সরল বিশ্বাসী ও পর্য ধশ্বশীল 

ছিলেন, সেই পরম আরাধ্য গোলোঁক- 

ৃ গত পিতা শ্রীঅদ্বিত চরণ চৌধুরী মহাশয়ের 
ৰ পবিত্র নামে এই গ্রন্থ খানি উৎসর্গ করিলাম। 
ৃ ইতি। 
ৃ 
ৃ 
€ 


'ৈনা, শ্রীহ্ট। | দীন হীন 
') শ্রীঅচুাত্তচরণ দাম চৌধুরী। 


কার্তিক, গৌরান্দ ৪০৮। 


ৰ 
ৰ 
ৃ 
! 
ৃ 
ৃ 
1 








আমঙ্গলীচরণ | 
সর্বণাদৌ সর্ব-সত্তাপহারী শ্রীহরির চরণে মঙ্গলাঁভব্ণ স্বরূপ 
নয়ের পদ ছুটী দ্িলাম। 
(১) 
দয়ালু দয়ালু মোর শ্রীগৌর দ্বন্দর। 
দুঃখী তাপী জনে তী'র কৃপা নিরন্তর ॥ 

শান্তির আশায়, জগতে ভ্রমিনু, 
কাহাকেও নাহি পাইন্ু। 

দৈবে অবশেষে, .. শ্রীনম শুনিয়া, 
গৌরাঙ্গ শরণ লৈঙু ॥ 

অধম জানিয়া, ছুঃখীর ঠাকুর, 
চাহিয়! দেখিল মোরে। 

তাঁপ অবসাদ, সব পলাইল, 
দুরে দুরে দুরান্তরে ॥ 

হেন দয়াময়, গৌরাঙ্গ আমান, 
এবে কশ্ম বশে হায়। 

তাহারে ভুলিয়া, বৈষব দাঁসের, 
বৃথাঁয় জীবন যাঁয়। 
(২) 

হে গৌর-সুন্দর, পরাণ-রততন, 
সুবর্ণ মাণিক মণি। 

তুমি গে আমার, জীবন সম্বল, 
তুমি সে প্রেমের খনি ॥ 


এস এস নাথ, হৃদয় মাঝাঁলে, 
তোমারে ভরিয়া বাখি। 
তাহলে কখন, পলাতে নারিবে, 
অধীনেরে দিম ফাঁকি ॥ 
তব বাস যোগ, নহে এ হ্‌দয়, 
_.. শুধিতে যতন পাই। 
ছুর্দেব প্রবল, শাঁশে মনোবল, 
মরমে মরিয়া যাই ॥ 
এ ছুঃখ-কাহিনী, কাহাকে কহিব, 
কে বুঝিবে মোর ব্যথা ॥ 
অতএব নাথ, সরল অস্তরে, 
নিবেদি মন কথা ॥ 
বামনের চন্দ্র, .. ধরার মতন, 
সত্য তে জল্পনা মোর। 
তবু আশ! প্রভে, জানি দীনজনে, 
অহেতু করুণা তোর ॥ 
তবে এস, এস, এস প্রাণপতে, 
সকাতরে ডাকি পুনঃ। 
তব শুভ ছৃষ্টে, সুনিশ্খল হবে, 
নিশ্চয় এ পাপ মন ॥ 
ক্রীবৈষঞ্ব দাস, পাতকী অভাগা, 
পূরাঁবে কি আশা তাকন। 
এ হু(দ-সরোজে, তব শ্রচরণ, 
হেরিবে কি ছুরাচার 





জীবন-চরিত। 


৬৯০ 


*পূর্বার্থ। 


তিনি কে? তাহার বিবাই। 

ভগলী হ্ধেলার আন্ত নত সপ্রগ্ামে হরিপুর নামে একটি স্থান 
াছ। ৪*০চাঁরিশন্য বৎসর পুর্বে এই হরিপুর একটী পৌঠব. 
শলী বড় গ্রাম গিলা হৎকালে হরিপুরে হিরণ্য দাস এ 
গোবদ্ধিন দান নামে দুই প্রন মঙ্তা ম্ত্রান্ত লোক বাঁস করি- 
হেন। ইঠার| মচোদর দ্চা, তন্মধ্যে হিরণ্য দাঁদ জোষ্ঠ, 
হদং গোবধিন কনিষ্ট। ইষ্টারা জাতিতে কারস্থ; ইঠাদের 
মহ্ুমদার খাতি ছিল। ইচ্টার' তত্রত্য ভূমাধিকারী ছিলেন। 
গ্রদ্ার নিকট হইতে ধিংশতি লক্ষ টাকা রাজস্ব-শ্বরূপ বার্ষিক 
শাদায় হইত। হণ 9 গোবদ্ন দান এতাদৃশ সম্পত্তির অধিকারী 
ছিলেন। ৰ 
হিরণা ও গোবদ্ধন দাস 'অভিশয় বদান্য ছিলেন। নবদ্ীপের 
নেক ব্রান্গণ-সন্তানকেই ইঠাদের উপর নির্ভর করিয়। থাকিতে 


২ *শ্রীমং রদুন'থ দান গোদ্গামীর জীবন-চরিত। 


হইত। নবন্বীপের নীলাস্বর চক্রবর্তী অ'ত প্রসন্ধ লোক, স্বতরাং 
তাহার সহ্থিত ইহাদের বিশেষ পরিচন্্ন ছিল। অপিচ ইহীরা (প্রভুর 
পিতা) মিশ্র পুরন্দরের অতি অনুগত ছিলেন: | 
এই ত্রাতৃদ্য়ের মধ্যে কনিষ্ঠ গোবদ্ধন দাঁসের.১৪২* শকে একটা 
পুর হয়, এ খুত্রের নাম রঘুনাথ দাঁস। এই রঘুনাথ দাস অতি 
'আশ্র্ধ্য বস্তু। অতি বাল্যকাল হইতেই তিনি সংসারে উদাঁনীন-প্রায় 
ছিলেন। যখন শ্রীতীহরিদাস ঠাকুর (যিনি সাধারণতঃ বন হরি- 
দাস নামেই প্রসিদ্ধ) কথ্নেক দিবসেন্ন জন্য হরিপুরের নিকটবস্তী 
টাদপুৰ গ্রামে যান, তধন রবুনাথ তাহার পরিচর্্যাদি করিয়। তদীয় 
রপাভাঙ্গন হন। এ সময় রঘুনাথ তাহাদের পুরোহিত বলরাম 
আচার্য্যের গৃহে অধ্যয়ন করিতেন। 
সাধু ভক্তের কৃপাই ভগবচ্চরণ লাভের উপায় ম্বরূপ। কে 
বলিতে পারে যে, রঘুনাথের প্রতি হরিদাপের এই ক্কপাই ভবিষ্যতে 
তাহার গৌর-চরণ প্রাপ্তি কারণ না হইয়াছিল? 
রঘুনাথ যখন বালক, তখন সমস্ত বঙ্গতৃমি এক অভিনব তরঙ্গে 
ফরঙ্গাঘ়িত। এক নূন্তন বন্যায় আপ্লাবিত। তখন আমাদের 
প্রভু প্রকাশিত হইয়াছেন); তখন অনেকেই জানিতে পারিয়াছেন 
যে, নদীঘ়ার দেই চঞ্চল তরঙ্গ -ুমারটা" অন্য কেহ নহেন,_- 
সাক্ষাৎ ব্রজেন্ত্র-নন্দন ! 
দেশ দীর্ঘ কাল যাবৎ যোহাচ্ছন্ন ছিল) শ্রগৌরাঙ্গের হরি হরি 
ধ্বনিতে দেশের মোহ বিদূরিত হইয়াছে, নিদ্রা ভাঙ্গিয়াছে; কিন্ত 
দেশ ভখনও বুঝিতে পারিতেছে না যে, এ কি? তাই দে সুপ্তোখিত 


. পূর্ববাদ্ধ+। ও 
দেশ তখন বিমুঢ়ব হইয়া আছে। তখন আমাদের প্রতুর' নাম 
জানিতে বাঙ্গালায় আর কাহারও বাকি ছিল না। রঘুনাথ দাঁস 
শ্রীগৌরাঙ্গের নাঁম শুনিলেন, আর তাহার চরণে আত্ম-সমর্পণ করি- 
লেন। রঘুনাথের এ আত্মসমর্পণ নৃতন নহে। তিনি জন্মে জন্মে 
এ শচীনন্দনের চরণেই জীবন যৌবন সমর্পণ করিয়! থাকেন, নতুব 
নাম শুনিয়াই আত্মসমর্পণ কে কোথায় *দেখিয়াছেন? 
রঘুনাথ কৃষ্ণ-লীলায় রসমঞ্ীরী ছিলেন) আর কেহ কেহ 
তাহাকে রত্িমঞ্জরীও বলিয়া থাকেন '* যথা গৌরগণোদ্দেশ- 
দ্দীপিকাঁয়াং__ 

দাসশ্রীরঘুনাথস্য পূর্ববাথা রসমঞ্জনী। 
ভমুং কেচিৎ প্রভাষস্তে শ্রীমতীং রতিমঞ্জরীং ॥ 
শ্রীগৌরাঙ্গের নাম শুনিয়াই রঘুনাথ স্তাহার চরণে আত্ম-সমর্পণ 
করিলেন, আর তখন হইতেই তরদীয় হৃদয়-নিহিত অনুরাগ-বজ্ধি 
তীব্র তেজে জিয়া উঠিল। তখন তাহার মনে ধৈর্ধ্য মাত্র থাকিল 
[না । আহার, নিদ্রা, বেশ ভূষাঁ, সাংসারিক সুখাভিলাঁষ, সমস্ত তিনি 
ত্যাগ করিলেন। তাহার অতি প্রিয় যে শাস্ত্রাভ্যাঁস, তাহাঁতেও 





* এই আবির্ভাব সত্বটী নধ্যভারন্ধে নি্বোদ্ধত রপে প্রকাশিত হয় ।-_ 
“বিশেষ বিশেষ পাত্রে, হিঠ্ষ বিশেষ ভাব ও শক্তি অব্ভীর্ হইয়। ভগবলী- 
জার সহাক্সভ1 করে, এ সভা কে নাম্পীক'র করিধে? ঘেমন হনকাদিন্ে 
শান্ত তাৰ, ্রুব প্রহ্লাদে লগ ভাব, রুত্সিণী ম তাভাংাক় রম ভাব অবতীর্ণ 
তেমনি আবার সনকাদির 1 ভাব শাকালিংহ প্রড়ৃতিতে, গুহলাণ্দ্র দাস্য 
ভাষ যব্ন হরিদাসে, ও রুক্িণী সতাভামার প্রেষ ভাব (গোঁর-লীলায়) গদা 
ধর পতিত ও জগদানন্দ পঠিতে অবতীর্ন।” ইত্যাদি। 


নব্যভারত ১১শ খও ১৪১ পৃষ্ঠ1। 


& শ্রীমত রঘুনাথ দাস গোস্বামীর জীবন-চরিত। 


আর মনধায় না। এই অবস্থায় বালক রঘুনাথ, পিতা মাতা, বদ্ধ, 
বান্ধব, ও "তুল শশ্বর্্য পরিত্যাগ পন্নক শ্রীগৌরাঙ্গের সহিত সন্মি- 
লনের আশায় রাত্রি-যোগে একাকী পলাইতে কয়েক বার চেষ্ট 
করেন, কিন্তু পারেন নাই। রঘুনাথের পিতা পুত্রের ঈদৃশ আচরণে 
ভীত হইয়া, যাহাতে তিনি মার পলাইন্ডে না পারেন, এই অভিপ্রায়ে 
তাহার রক্ষার্থ গীচ ক্ষন প্রহরী, এবং বুঝা ইয়া রাখিবার জন্য একজন 
ব্রাহ্মণ নিযুক্ত করিলেন | 
রঘুনাথ পিতা মাতার একমাঘ সন্তান, অতি আদরের ধন। 
তাহার বিষয়ে গোবদ্ধিন দীসের মনে এরূপ ভীতি স্শরিত হইয়াছিল 
যে, প্রহরী নিযুক্ত করিয়াও তিনি স্থির থা"কতে পারিলেন না, 
তাহাকে সংসাবে দৃঢ় রূপে ভাব করার জন্য সেই অল্প বয়সেই 
(তাহার সেই সঞুদশ বর্ষ ব্$রুম কালেই) একটা উপযুক্ত-বয়ন 
পরম জাব'যবতী বালিকার স্হিন্ বিবাহ দিলেন। নব বধূর ভঙ্গ- 
সৌষ্টব, সৌনদর্যযরাশি) ও স্দগ্ণাবগী দর্শনে রঘুনাথের জননী অনেক 
পরিমাণে আশ্বন্তা হইলেন। শন ভাবিতে লাগিলেন যে, তাহল 
লক্ী-সদৃশী বধ্‌টাকে আর রুঘুনাথ পরিখ্যাগ করিতে পারিবে না। 


টে 


প্রথম মিলন ও পলায়নে অক্ষমতা | 


এই যে ঘটনার উল্লেখ করা গেল, ত্বাহার কয়েক বৎসর 
পূর্বের শ্রীগৌরাঙ্গ সন্গ্যাস গ্রহণ করিয়াছেন। চব্বিশ বৎদণ্বে 
শেষে অর্থাৎ ১৪৩১ শকের মাঘ মাসে (শুক পক্ষে) প্রভু স্যাম গ্রহণ 


পূর্ববাদ্। . 
করিয়া নীলাচল গমন করেন, এবং পরে তথা হইতে শাস্তিপুরে 
অদ্বৈত প্রতুর বাঁটীতে আদেন। সন্ন্যাসের প? এই তাহার দ্বিতীয় 
বারের আগমন। 

রঘুনাথের পূর্বব হইতেই প্রসুর সহিত মিলিত হইবার ইচ্ছা 
ছিল (ইহা পূর্বেই বলা গিয়াছে), কিন্তু এত দিন যাইতে পারেন 
নাই। এখন প্রতু শাস্তিপুরের নিকটে আসিয়াছেন জানিয়া অতি 
বিনভ্র হইয়া পিতাকে কহিলেন, “পিতঃ, একবার মাত্র আমাকে 
যাইতে দিন) ষদি না দেন, তবে আমার প্রা ণ থাকিবে না 1” 
আহী, কি অন্ভুত উদ্বেগ! কেমন আশ্চর্য আকর্ষণ! যাহা হউক, 
পুের এতাদৃশ আর্তি দর্শনে গোবদ্ধীন নিষেধ করিতে পারিলেন 
না, লোক জন সঙ্গে দিয়! শীস্তিপুরে পাঠাইয়! দিলেন। 

রঘুনাথ শাস্তিপুরে প্রসৃকে দর্শন পূর্বক প্রেমাবিষ্ট হইয়া তাহার 
চরণে নিপতিত হইলেন। তাহাতে তথায় তাহার প্রতি শ্রীগৌরাঙ্গের 
করুণা হইল। রঘুনাথ সাত দিবস শাস্তিপুরে রহিলেন, এবং 
মনের আনন্দে নিজের কথা গুভুর শ্রীচরণে নিবেদন করিলেন। 
বদিও রদুনাথ অতি আনন্দিত হইয়াছিলেন, কিন্তু তথাপি তাহার 
মন সম্পূর্ণ স্থির ছিল না। সেখানে, প্রতুর চরণ-সম্গিধানে বিয়া 
তিনি মনে মনে প্রার্থন] করিতে লাগিলেন, «গ্ভো ! আমি এই 
বন্ধন কি ছেদন করিতে প্রারিব? এই ছুরস্ত প্রহরীদের হস্ত হইতে 
কি আমি পরিত্রাণ পাইব ? তুমি কি আমার আশা পুরাইবে ?-- 
তোমার শ্রীচরণে কি স্থান দিবে ?” 


শ্রীগৌরাঙ্গ অন্তর্ধামী ভগবান) তিনি রঘুনাথের মনের বথা 


চি 


৬ সীম রঘুনাথ দাস গেন্বামীর জ'বন-চরিত। 


অবগত হইয়া, তাঁহাকে মৃছ্ু মধুর বাক্যে, এই বলিয়া আশ্বাস 
দিলেন। যথা, শ্রীচৈতন্যচরিতামুতে-- 
“স্থির হইয়া ঘরে যাও, না হইও বাঁতুল। 
ক্রমে ভ্রমে পায় লোক, ভব-সিন্ধু-কুল । 
মর্কট বৈরাগ্য না করিও, লোক দেখাইয়]। 
যথাযোগ্য বিষয় ভূ, অনাসক্ত হইয়া ॥ 
অত্তরে নিষ্ঠা কর, বাহ্যে লৌক-ব্যবহার | 
অচিরাতে কৃষ্ণ ভোঁমা, করিবেন উদ্ধার |৮ 
গৃহস্থ বৈষ্বের কিরূপ আচরণ করা কর্তব্য, এই পূর্ব ই'্গত 
বাক্যে রঘুনাথের প্রতি উপদেশচ্ছলে, গ্রতু এইরূপ তাহা কহিয়া- 
ছেন। যারা হউক, তৎপরে বলিতেছেন- 
দবৃন্নাবন দেখি যবে, আসিব নীলাচলে। 
তবে তুমি আমাঁপাশ, আদিও কোন ছলে ॥ 
সেকালে সে ছল, কৃ ন্ব,রাবে তোমারে । 
কুষ্ণ কূপ! ফাঁরে তারে কে রাখিতে পারে ॥” 
ধীর তাবে রঘুনাথ এই আঁশ্বাস-বাক্য শুনিয়া বাঁড়ী আসিলেন। 
প্রভুর শ্রীমুখের আশ্বাসে তীঁহার মনের উদ্বেগ অনেক পরিমাণে 
1বদূরিত হইল; তিনি গ্রতুর 'আজ্ঞা প্রতিপালন করিতে লাগি- 
€লন। রথুনাথ মনের ভাবোচ্ছাস গোঁপন রাখাতে পিতা মাতা 
পুত্রের আর তেমন উন্মাদ-ভাব নাই দেখিয়া কড়ই আনন্দিত 
হইলেন। 
এই প্রকারে কিছু দিন অতিবাহিত হইলে একদা তিন শুনিতে 


ূর্সাদ্ধ । [.শ 
পাইলেন যে, মহাপ্রভু বৃন্দাবন হইতে ফিরিয়া আ'দিতেছেন। যেমন 
সংবাদ শুনিলেন, আর অমনি বাহির হুইবার ছন্য একবারে উথলা 
হইয়া উঠিলেন। কিন্তু একটী সাংসারিক দুর্ঘটনা আরো! এক বৎস" 
রের জন্য তাহাকে আবদ্ধ করিয়] রাখিল। সে ছূর্ঘটনার সার মর্থব 
এই-_ 
পূর্বে এক গ্নেচ্ছ সপ্তগ্রামের অধিকারী ছিল ).পণ্বে হিরণ্য দাঁদ 
তাহাকে অধিকার-চযুত করায়, সে মনে মনে তপ্রতি বড় 
রুদ্ধ হয়। অনন্তর কৌন সূত্রে রাজ-সাহায্যে যবন ইঠাদিগকে 
ধরাইতে চেষ্টা করে, কিন্তু পূর্ধ্বে সংবাঁদ পাইয়া ইঞ্টারা সপরিবারে 
পলায়ন করেন। কিন্তু রদ্বুনাথের মন প্রাণ গৌরাঙ্গ-চরণে উৎসর্গ 
কত, তিনি সংসারের বড় একট! ধার ধারেন না, সুতরাং সববন-হস্তে 
বন্দী হইলেন। বন্দী অবস্থায় ষবনের! তাহাকে নান গ্রকার ভয় 
দেখাইত, কখন বা প্রহারে উদ্যত হইত, কিন্তু রুর কমনীয় কলে- 
বরে প্রহার করিতে পারিত না। এক দিন সেই বিপক্ষ যবন,রঘুনাথের 
অপূর্বব বাক্য শ্রবণে এবং মনোহর রূপমাঁধুরিতে বিমোহিত হ্ইয় 
তাহাকে মুক্ত করাইয়! দিল) এবং রঘুলাথও পিতা! ও ছ্যেষ্ঠতাঁতের 
সহিত এ যবনের দম্মিলন করাইলেন। এই গরুকারে তাহাদের দীর্ঘ 
কালের বিবাদের অবসান হয়। 
রঘুনাথ মুক্ত হইয়াই আবার পলাইতে চেষ্টা করিলেন, এবং 
এক দিন রাত্রে বাড়ী ছাড়িয়া চলিলেন? কিন্তু তাহার পিতা তল্ল 
দূর হইতেই তাহাকে ধরাইয়। আনাইলেন। রদুনাথ বাড়ীতে 
মুহূর্তের জন্যও শাস্তি পাঁন না, তাই তিনি আবার পলাইলেন ও 


শ্রীমৎ রঘুনাথ দাস গোস্বামীর জীবন-চরিত। 


অচিরেই ধৃত হইলেন। এইনপে বার বার পলায়ন করাতে তাহার 
মাবিরত্তু হইয়া কহিলেন-__ 
পুত্র বাতুল হৈল, রাখহ বাস্বিযা।” 
পিতা পুত্রের প্রেমোম্মাদ বুবিতে পারিয় উত্তর করিলেন-_ 
“ইন্দ্র সম খ্রশ্বর্য্য ভোগ, স্ত্রী অঙ্দরা সম। 
ইহাতে বান্ধিতে যার, নারিলেক মন ॥ 
দড়ির বন্ধনে তারে, রাখিবে কিমতে। 
জন্ম-দাঁতা পিতা নারে, প্রারন্ধ খণ্ডাইতে | 
'চৈতন্য চন্দ্রের কৃপা, হইয়াছে ইহারে। 
চৈতন্য প্রভুর বাতুল, কে রাখিতে পারে ॥৮ 


(শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত 
এই উত্তরে, বলা! বাহুল্য যে, রঘুনাখের জননী নিরুত্বর রহিলেন। 


পপ (৯) 
পাণিহাটী গমন-__দণ্ড মহোতৎ্নব। 


এই সময়ে নিত্যানিন্দ প্রভু সন্নিকটবন্তী পাণিহাটা গ্রামে ছিলেন। 
এই পাণিহাটীতে যে অদ্ভত লীলা হয়, তাহার বর্ণন করার সাধ্য 


নাই) তাহার আভাস মাত্র নিয়োদ্কত পংক্ি-নিচয়ে দেখিবেন। 
বা” 


«হেন মতে নিত্যানন্দ, পাণিহাটী গ্রামে। 
রহিলেন সকল পারধদগণ সনে ॥৮ 
“নৃত্য করিবার ইচ্ছা) হইল তস্তরে। 

_ গায়ন মকল আমি, মিলিলা সত্বরে ৮ 


পূর্ধাদ্ব। ৯ 
“নিত্যানন স্বরূপের, প্রেম দৃষ্টি পাতে। 
সবার হইল, আত্ম বিস্বৃতি পরুহেতে 1 
“যে ভক্তি গোপিকাগণে, কহে ভাগবতে। 
নিত্যানন্দ হইতে তাহা, পাইল জগতে ॥। 
নিত্যানন্দ বঙ্গিয়৷ আছেন, সিংহাসনে | 
সন্মথে করয়ে নৃত্য, পারিষদ গণে | 
কেহ গিয়া বৃক্ষের, উপর ডালে চড়ে। 
পাতে পাঁতে বেড়ায়, তথাপি নাহি পড়ে 11 
“কেহ বা গুবাক কনে, যায় নড় দিয়া । 
গাছ পাঁচ সাত গুশ্বা, একত্র করিয়] ॥ 
হেন সে দেহেতে, অঙ্সিয়াছে প্রেমবল। 
তৃণপ্রায় উপাড়িয়া। ফেলায় মকল |”) 
“যে দিকে দেখেন, নিত্যানন্দ মহাশয়। 
সেই দিকে মহাগ্রেম, ভক্তি টি হর। 
যাহারে চাহেন, দেই প্রেমে মুচ্ছণ পায়। 
বন্ধ না সম্বরে, ভূমে পড়ি গড়ি যায়|», 
«এইরূপে পাণিহাটা গ্রামে, তিন মাম। 
নিত্যানন্দ গ্রতূ করে, ভক্তির বিলাস ॥৮ 
্‌ (ইত্যাদি, শ্রীচৈতন্য-ভাঁগবতে 1) 
এই প্রকারে যখন নিত্যানন্দের প্রেম-সমুদ্র উচ্ছপিত হইয় 
সমস্ত জগৎ ভাসাইয়া দিতেছে, যখন স্ত্রীবব'লক, বৌদ্ধ-যব্ন,, 
চোর-দস্ুযু, তার্কিক-নান্তিক পর্যন্ত দে সমুদ্রে ডুবিতেছে, তখন 


১০ শ্ীমৎ রঘুনাথ দাম গোস্বামীর জীবন-চরিত। 


্দুনাথ পিতার আজ গ্রহণ পূর্বক পাঁণিহাটাীতে উপস্থিত হইলেন। 
যখন পৌছিলেন, তখন গ্রস্থু নিত্যানন্দ গল্গাতীরে একটা বৃক্ষমূলে 
চতুর্দিকে ভক্ত-পরিবেষ্টিত হইয় বসিয়া ছিলেন। রঘুনাথ দেখিলেন 
কি যে, নিতাইএর শরীর হইতে সূষ্ষ্যের ন্যায় তেজ নির্গত হইতেছে, 
কিন্তু দে শোভা স্িগ্ক_-মধুর । রথুলাথ দেখিয়া বিমোহিত হইলেন 
এবং দূর হইসে দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন। নিকটে একজন ভক্ত 
ছিলেন, তিনি রঘুনাথকে দেখাইয়া কহিলেন_-“এঁ রথঘুনাথ 
আদিয়াছে।৮ 
পশুনি-_ প্রভু কহে, চোর! দিলি দরশন। 
'আয় আয় আক্ি তোর, করিব দণ্ডন ॥” 


রঘুনাথ ধনীর সন্তান, তাহার অনুরাঁগের কথ! তখন দেশে রাষ্ 
হইয়াছে। বিশেষ নিতাই চাঁদ অস্তর্যামী, তিনি রঘুর মনের কথা 
জানেন) তাহাতে বঘুনাথের প্রতি তাহার কৃপা হইয়াছে। এই 
দন্যই অতি প্রীতিতে তিনি রঘুনাথকে “চোরা” এই »স্বোধনটী 
করিলেন। * 

নিতাই চাদের এই প্রীতি-সম্বোধনে রঘুনাথ গলিয়া। পড়িলেন) 
কিন্তু তিনি নিকটে গেলেন না, ভাবিলেন-__“আমি ওভুর স্পর্শের 
অযেগ্য) আমি বিষয়ী, আমি তাহার নিকট যাইব না।” নিতাই 
চন্দ্র ড় কৌতুকী, তিনি রঘুনাথকে টানিয়া নিবটে আঁলিলেন। এবং 
তাহার মস্তকে পদার্পণ পূর্বাক কহিলেন” 





* “আমাদের অজ্ঞান্েই আমাদের প্রেম প্রাপ্ত হইগ্সাছে। এই 
অভিপ্রা্। 


পূর্বাদ্। | ১১, 
"নিকটে না আইস মোর, ভাগ দূরে দূরে । 
আছি লাগ পাইয়াছোঁ, দণ্ডিমু তোমারে | 
দধি চিড়! ভাঁলমতে, খাঁওয়াও মোরগণে।” 


শুনিয়া আনন্দ হৈল, রঘুনাথের মনে |” 
| (শ্রচরিতামুতে ।) 


তাহার প্রতি এই অভাবিত অপরিমিত করুণ! দর্শনে রঘুনাথের 
মনে অশেষ আনন্দ উপন্থাত হইল। তিনি তাঁড়াতাঁড়ি করিয়! দি, 
চিড়া, নানাবিধ সন্দেশ, ছুগ্ধ, ও চিনি ইত্যাদি, এবং বহুল পরিমাণে 
মৃৎপাত্র আনাইলেন। মহা মহোৎসব আরম্ভ হইল, এবং সেই 
উপলক্ষে অসংখ্য ভিন্ন লোক ও অনেক ত্রাঙ্ষণ পর্ডিতও উপস্থিত 
হইয়া! প্রসাদ তক্ষণ করিলেন। 
শ্রীসৈতন্য-চরিতামৃতে লিখিত আছে যে, যাহীরা স্বধু কৌতুক 
দেখিতে গ্রামাস্তর হইতে আসিয়াছিল, তাহারাও দধি চিড়া ও 
কদলী প্রভৃতি ভক্ষণ করিয়! গিযনাছিল। আরও লিখিত আছে ষে-_ 
“মহোত্সব শুনি পসারী, নানাগ্রাম হৈতে। 
চিড়া দধি কল] সন্দেশ, আনিল বেচিতে ॥ 
যত দ্রব্য লইয়! আইসে, সব মুল্যে লয়। 
তারি দ্রব্য মূল্য দিয়া, তাহারে খাওয়ায় |” 
এইরূপে সে মহোঁৎসবে এত লোৌক-সংঘটন হইয়াছিল যে, গঙ্গা- 
তীরে-_পেই বিস্তুত ক্ষেত্রে_বসিবার স্থানের অভাব হওয়ায় 
অনেকে ঠাড়াইয়াছিল। তখন কাছে কাছেই-_ 
“তীরে স্থান না পাইনা, আর কত জ্বন। 
লে না'ম করে, দধি চিপিটক ভক্ষণ ।” 


১২ শ্রীঃৎ রদুনাথ দাম গোস্বামীর জীবন-চরিত। 


এই ্ূপে দয়াল 'নিতাই বঘুনাথকে অযাচিত রূপে করুণ। 
করেন।, নিতাইএর ব্যবহারই ধরূপ। এই উৎসবে (নিতাইর 
ধ্যানে) আকৃষ্ট হইরা স্বয়ং মহা প্রভু আবির্ভ.ত হইয়াছিলেন। 
এইকূপে উৎসব মমাপ্ত্ির সহিত দিবা! অবসান হইল। তখন 
রাঘব পণ্ডিত নাঁমে কোন ভক্ত সগণ নিতাই াদকে আপনার বাড়ী 
লইয়া গেলে্ন। আমাদের রঘুনাথকেও "কাজেই তথায় যাইতে 
হইল । ্‌ 
পাণিহাটীতে রাঘব পণ্ডিতের বাড়ীতেই নিত্যানন্দের কীর্তনা- 
নন্দ হইত। সে কীর্ভনের উপমা নাই। পাঠক মহ্থাশয় টৈতন্য- 
তাগবতের উদ্ধ তাংশে তাহার আভাস পাইয়াছেন ॥ উহা রাঘবের 
বাড়ীরই কীর্তন । 
সংবীর্ভনাস্তে সকলে প্রসাদ পাইতে বদিলেন। রঘুনাথকেও 
বপিতে বল! হইল, কিন্তু তিনি বসিলেন না। তাহার ইচ্ছা! ষে, 
ভক্তুগণের ভোঙ্বনাবশেষ প্রাপ্ত হন। এই পরম বস্তুর মাহাত্ম্য অনীম। 
শ্রীচৈতন্য-চবিতামুূত বলেন-_ 
“ভক্ত-পদ-ধূলি, আর ভক্ত-পদ জল । 
ভক্ত -ভুক্ত-শেষ, এই তিন মহাবল | 
এই তিন সেবা হৈতে, কৃষ্ত-প্রেম! হর । 
পুনঃ পুনঃ সর্ব শাস্ে, ফুকারিয়া কয় ॥” 
তথাহি শান্ত 
“দুষ্টাবিষ্টবিপাশঃ স্যান্তপাদরজী শ্রয়াৎ। 
সর্বপাপবিনির্খক্কো! ভক্তানাং চরণামৃতাৎ |” 
(ইতি আগমে 1) 


_ শ্রীক্ষেতর-ষাজা | 7১৩ 


ভবিষ্যে চ-_ ৃ 
“সর্বপাঁপং ক্ষয়ং যাস্তি বৈচ্ঞবোচ্ছিষ্ট-ভোজ্বনাঁৎ ।£ 
পুন্তত্রৈব, 
“নংপাঁদরজোভিষিক্তং শ্রদ্ধান্বিত ভবেদ যদি। 
ভক্ষণে গ্রেমভক্কিশ্চ লভতে নাত্র সংশরঃ |, 
অতএব রঘুনাথ আহারে বসিলেন না, এবং অবশেষে কেবল 
ভক্তের নহে,-_স্বরং প্রভুর শেষ পাত্র প্রাপ্ত হইয়া কৃতরুতার্থ 
হইলেন । 
রাত্রি প্রভাতে প্রভূ নিক্গগণ সহ পুনর্ব্বার সেই বৃক্ষমূলে গিয়া! 
ৰসিলেন ও রঘুনাঁগকে নিকটে আনিয়া বলিলেন, “রঘু$ তে'মার 
অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে, তোমার এই মহ্োৎসবে প্রভুর আঁবিউ্াব 
হইয়াছিল, তিনি তোমাকে কৃপা করিয়া! গ্রহণ করিবেন। অতএব 
তুমি নিশ্চিস্ত হইন] বাড়ী যাও) শীঘ্রই তুমি প্রভুর শ্রীচরণে 
আঁশ্রয় পাইবে 1 | | 
রহস্যেতে রঘুনাঁথের দণ্ড, এই জন্য এ মহোঁৎ্দবকে “দও 
মহোৎসব” কহিয়! থাকে। | 


_ শ্রীক্ষেত্র-যাত্রা। 


পাঁণিহাটী হইতে: রঘুনাথ বাড়ী আসিলেন। . নিতাইব ককপায় 

রঘু শ্রেমে ঢল ঢুল করিতে লাগিলেন । তখন তীহার' চক্ষে 

উপর গৌর নিতাইর'লীলাবলী ঝলকে ঝলকে প্রতিফলিত হইতে 

লাগিল। রঘুনাথ.সেই হইতে .আর বাড়ীর .ভিত্তরে গেলেন "না, 
২ 


১৪ শ্রীমৎ রদঘুনাথাস গোস্বামীর জীবন-চরিত | 


বাহিরে-ছুর্গী মণ্ডপে রহিলেন) এবং প্রাণের উদ্বেগে, বিরহের 
ন্ত্রণীয়,"ছ। গৌরাপ্গ, হা গৌরাঙ্গ করিতে লাগিলেন । যথা __ 


কোথা মোর দয়াল গৌরাক্্। 
তুমি বিনে হাঁ হাঁ, এ হৃদি ফাটিয়! যায়, 
কবে নাথ পাব তব সঙ্গ ॥ 
নিজ গুণে যদি মোরে, বান্ধিয়া কপার ডোরে, 
লয়ে যাঁও চরণ সদনে । 
তবে আঁশ! পূর্ণ হয়, হৃদে শাস্তি উপর, 
তবে দাস বাঁচিবে হে প্রাণে ॥ 
হা হা প্রভে দয়ার সাগর। 
প্রাণ যায়, প্রাণ যায়, করিব হে কি উপায়, 
যন্ত্রণায় ফাঁটিছে অন্তর | 
একালে দয়াল হরি, তুমি রূপা মাত্র করি, 
অধীনের বাঁদনাটী পূর। 
এ দীন বৈষ্ণব দাঁস, বলে বাক্য আশ্বাস 


অচিরে পাইবে চিত্ত য়োর। 


পলাইবাঁর যে৷ নাই) চতুর্দিকে প্রহ্রীগ সর্বদা সাবধানে 
থাকে। একদিন সে সুবিধা কিন্তু আপনি আসিয়া জুটিল। 
ধিনি ভক্তের ক্রন্দনে শ্বর্গ-সিংহাদনেও স্থির থাকিতে পারেন 
না, যিনি ভক্তের জন্য কত অসাধ্য সাধন করিদ্না থাকেন, 
ধিনি ভক্তাহ্বানে একদা! শ্ষটিক-স্তস্তে আবির্ভত হুইয়৷ ছিলেন, 
যিনি কেবল ভক্ত মাত্রেরই প্রেমাধীন, সেই দয়া প্রত রঘুনাখের 
কাতর প্রার্থনায় অস্থির হইয়া উপায় করিয়া দিলেন। 


জীক্ষেত্র-যাত্রা। ১৫ 


যঘুনাথের গুরু যছুনন্দনাচার্ধ্য। * কোন কারণে আচার্ধ্ের 
পুদ্থারী চলিয়া] গিম্নাছিলেন। এক দিন রাঁজি-শেষে , আচার্কা 
ঠাকুর আসিয়। বলিলেন, “রঘুনাথ! আঁমার পুজারী চলিয়া! গিয়াছে, 
আর পূজার জন্য আপাততঃ কোন ত্রাঙ্গণও পাইতেছি না, এখন 
বদি তুমি ইহাকে বুঝাইয়া আমার কাছে পাঠাই দাও, তবেই 
হ্য়।* 
রঘুনাঁথ গুরুর সঙ্গে ৮লিলেন) কতক দূর গিক্াা গুরুদেবকে 
কহিলেন, * গ্রভো, আপনি ঘরে যাঁন, আমি পুষ্বারী ঠাকুরকে পাঠা- 
ই দিব” রধুনাথ এই ছলে গুরুর নিকট হইতে গমনের আজ্ঞা 
লই! গ্রথমে সেই পৃকঙ্গারীকে পাঠাইয়া দিলেন, এবং তৎপরে আর 
বাঁড়ীর দিকে না আসিয়া! পলাইলেন। শ্রইরূপে রধুনাথ__ 
"দারা গৃহ সম্পদ, নিজ রাজ্য অধিপদ। 
মন প্রায় সকল ত্যজিল।* 
রাতে প্রহরীর! নিদ্রিত হইয়াছিল, তাছারা এ সংবাদ দ্বানিল 
না। 
এখানে আপনে বলিতে পারেন যে, রঘুনাথের এ বড় অন্যায়, . 
পিতা মাতা ও নব বধূট়ীকে ফেলিয়। যাওয়া বড় অন্যায়। কিন্তু 
রধুনাঁথ কি যথার্থই বড় দোষী ? 
আপনে রধুনাঁণকে ছেখিলেই সুখী । এই জন্য তাহাকে 
“জীছুনন্দনাচার্যা, অদ্বৈতের শাখা । 
তার শাখ1 উপশাখার, মাহি হন লেখ] ॥ 
বানুদেহ দত্তের তিহো, কৃপার ভাজন । 
নর্ব ভাবে আশ্রিয়াছে, চৈতন্য-চরণ ॥* 
উচৈতনা-চরিতা মৃষ্উ। 


১৬ শ্রীমৎ রঘুনাথদ'স গোস্বামীর জীবন-চরিত | 


র1খিতে চাঁন, এবং তার পায়ে সুদৃঢ় শৃঙ্খল পরাঁইয়! দেন। আর 
রঘুনাথ প্রাণের যন্ত্রণায় সে শৃঙ্খল মোচন করিতে তাহাকে দুষেন, 
একি উচিত? সত্য বটে-পিতা মাতা খুব বড় বস্ত, কিন্ত পিতা 
শীত হইতেও বড় বস্তু বর্্ম। তাঁর পর নবীনা ভার্ধ্যা? বলিতে 
পারেন যে, রঘুনাথের যদি পলাইবারই মন ছিল, তবে তিনি,বিবাচ্ছ 
করিলেন কেন? কিন্তু এ বিবাহে কি রুর সম্মতি কি একটু সুখ 
ছিল? তিনি প্রধমারধিই জীনিতেন যে, ইসা একটা সুদৃড়তম 
নিগড়। আব ভাহাতেই তিনি এ নিগড়ের 'াযত্রীধীনে আসেন 
নাই। * এখানে বধুনাথের দৌষ কি? এরূপ না করিলে কি 
তিনি শ্রীগৌরাঙ্গের সঙ্গ প্রাপ্ত হইতে পারিতেন? যদি একটু 
ত্যাগ স্বীকার (?) করিয়া প্রীতগবানকে পাওয়া ঘাঁয়, তবে কে 
তাহা না করে? তবে বঘুনাথই বা কেন তাহা না করিবেন ? 
অতএব রঘুনাথকে দোঁষ দেওয়া কি ভাল? 
_ সে যাহা হউক, রঘুনাথ দিক পরিবর্ডুন না করিয়া পিপর-মুক্ত 
বিহঙ্গের ন্যায় উর্ধশ্বীসে পূর্বমুখেই চলিলেন ও পশ্চাঁৎ ফিরিয়া! ক্ষণে 
ক্ষণে দেখিতে লাগিলেন যে, কেহ তাহার খোজে আসিতেছে হ্নি 
না। নিজের সুখ দুঃখের প্রতি ৃষ্টি মাত্র নাই__পায়ে কত উছট, 
লাগিতেছে, কত বাঁর পদশ্থলন হইতেছে, কত বার আছাড় খাইয়া 
পড়িরা যাইতেছেন, সে দিকে ভ্রক্ষেপ নাই, কেবল “হে নিভাই, ছে 
চৈতন্য” এই মাত্র বলিতেছেন, আর দৌড়িতেছেন। তখন 





* “নু্দারী যুবতী নারী, তুষণে ভূষিত 
বিধ তুল্য মানে তাহা, হেত্রিয়। কম্পিত ॥* 
8, ডক্তমাল। 


শ্রীক্ষেত্র-যাত্র! ৷ ১৭ 


তাহার মন ভয় এবং উদ্বেগে যুগপৎ আন্দোলিত, তিনি এ স্ময়্ে 
দেই অনন্ত-শরণ শ্রীগৌরাঁ্কে এক-চিত্তে ডাকিতে লাগিলেন । 
হে গৌরাঙ্গ নিত্যানন্দ চাদ । 
উদ্ধার করহ মোরে, কৃপা বিতরণ করে, 
এইবার এড়ি যেন ফীদ॥ 
হে গৌরাঙ্গ পতিতের নাথ । 
হে দয়াল দিত্যানন্দ, হে প্রভুর ভক্ত-বৃন্দ, 
কর সবে কৃপা দৃষ্টিপাত ॥ 
হে গৌরাঙ্গ দয়াময়, না হইও নিরদয়, 
পাঁই যেন চরণ-দর্শন | 
এ দীন বৈষ্ুব দাস, বলে বাক্য আশ্বাস, 

| দেখা পাবে-_ভাঁব কি কারণ ॥ 

এইরূপে রঘুনাথ পথ ছাড়িয়1 বন-পথে চলিতে চলিতে ন্ধ্যা- 
কালে এক গোয়ালার বাথানে উপস্থিত হইলেন। এস্থান 
তাহার বাড়ী হইতে ১৫ পনের ক্রোশ দূরে অবস্থিত। গোয়াল! 
ভাহাঁকে পরিশ্রান্ত দেখিয়। কিছু ছুপ্ধ আনিয়া দিলে তিনি সে দিন্‌ 
সেই ছুগ্ধ মাত্রই পান করিয়া! রহিলেন। 

এ দিকে বঘুনাথকে না, দেখিরা আত্মীয় শ্বজ্বন বড় ব্যাকুল 
হইয়া উঠিলেন। রঘুনাথের পূর্ব আঁচরণে তীঁহারা অক্রেশেই 
বুঝিতে পারিলেন যে, রঘু পলাইয়াছেন। এরূপ মনে "হওয়ার 
তাহাদের শোকের আর পরিসীমা থাকিল না। রধুনাথের জননী 
ভূমে বিলুণ্টিতা হইতে লাগিলেন। আর লোকললামভূতা সেই 
লাঁবণ্যময়ী বাঁলিকাঁটী, যিনি কেবল স্বামী-দর্শন ভিন্ন অন্য কোন 
সুখ বুঝেন না, ঘিনি তাহাতেই মাত্র পরিতুষ্টা থাকিতেন, তাঁহার 


১৮ শ্রীমৎ রঘুনাথদাস গোস্বামীর জীবন-চরিত । 


সেই একমাত্র স্ুখেও বিধাতা বাদ সাধিলেন) সে অবল1 বালার 
বিলাঁপে পাষাণও গলিয়! গেল। 
এখানে অগ্রে একটী কথা বলিয়া ফেলি। শ্রীভগবাঁষের 
গুণাবলীর মধ্যে একটা গুণ এই দে, তিনি কাহারও কাছে খণী 
থাকেন না । ' বিশেষ তিনি কাহীঁকেও চিরদুঃখে নিমজ্জিত করিয়া 
রাথেন না। শ্রীগৌরাঙ্গের কারণে রঘুনাথের পরিবার অনাথ-- 
সদা বিষাঁদাচ্ছিন্ন, এমন কথাও পরে কেহ বলিতে পারে নাই। এই 
ঘে রঘুনাথের জননী, যিনি একদা ত্রিজগণ্জ শূন্য বোধ করিয়া 
ছিলেন, পরে উহার বধূই তদীয় পুত্রন্মেহের অধিকারিণী হইয়া 
ছিলেন ।-_বর্ধকে বুকে করিয়াই তিনি রধুর বিরহ-জ্বালা ভুলি- 
তেন। আর রবুনাথ বে কমলাননা উন্মু যৌবনা সুশীলা ভার্ধ্যাটা 
এবং অতুল সম্পত্তি ত্যাগ করিয়া! চলিয়া গেলেন, ইহার গর এই 
ঘটনাটা যখন সেই ছুঃখিনী রমণী (রঘুনাথের স্ত্রী) ভাবিতেন, তখন্‌ 
তিনি এক অনুপন ভাবে বিভাবিত হইঘ্! পড়িতেন। যখন ভাবি- 
তেন--ভগবাঁনের জন্য, শ্রীগৌরাঙ্গের জন্য, তাহার স্বামী তাহা- 
দিগকে ছাড়িয়া গিয়াছেন, তখন তাহার প্রতি অঙ্গ দিয় প্রেম- 
রাঁশি ফুটিরা পড়িত, ভগবৎ প্রেমে তিনি তখন সমস্ত ভুলিয়া গিম্না 
বিবশ! ও স্তত্তিতা হইয়া রহিতেন। অবশেষে এই চিন্তাই তাহার 
সুখের একমাত্র হেতু হইয়া ঈাড়াইয়াছিল। আবার বধূর এই 
প্রেমানন্দ সন্দর্শনে শ্বাশুড়ী প্রহর্ষিতা-_পরিতুষ্টা হইতেন। 
৫ম যাহা হউক, রঘুনাথের নিদারুণ পলায়ন-কাহিনী খন 
গুরু যছ্নন্দনাচাধ্য শুনিলেন, তখন তিনি রাত্রের ঘটন! ভাঁবিয়। 
লজ্জিত ও বিষাদিত হইলেন। কিন্তু, “রঘু ভালই করিয়াছে, 
ইহ! পরক্ষণেই তাহার মনে ইইল। তখন তিনি ঘটনা কহিবার ও 


সম্মিলন । ১ 


শোকাতুরদিগকে সান্বনা করিবার জন্য শীঘ্রই রদঘুনাথের বাড়ী 
আদিলেন। তিনি উপস্থিত হইলে হিরণ্যদাস প্রভৃতি জিজ্ঞাসা- 
ক্রমে তীহার নিকট হইতে সমস্ত ঘটনা অবগত হইয়া বুঝিতে 
পারিলেন যে, তীহাঁদের অনুমাঁনই যথার্থ হইম্বাছে। তথন রধু- 
নাঁথের অন্ুসন্ধীনে ১* দশ জন লোক প্রেরিত হইল। 

প্র সময়ে গৌড়ীয় বৈঞ্বগণ নীলাচল (মন্থীপ্রতু-দর্শনে ) 
যাইতেছিলেন। গোবদ্ধন দাসের প্রেরিত লোক বঝাঁকরা নামক 
স্থানে আপিয়া ভক্তগণের সঙ্গ পাইল। তাহারা গোবদ্ধনের প্রদত্ত 
পত্র প্রদানান্তর রবুনাথের কথা জিজ্ঞানা করিলে, শিবানন্দ পেন 
(যিনি অধ্যক্ষতা করিয়। সমস্ত ভক্তদিগকে নীলাচল লইয়া যাইতেন, 
তিনি) উত্তর করিলেন, “্রঘুনাথ এখানে আদেন নাই।” এই 
কথা শুনিয়া লোকেরা ফিরিয়া! আদিল । 








সন্মিলন। 


এদিকে রঘুনাথ অতি প্রত্যুষে উঠিয়া পূর্ব দিক ত্যাগ করতঃ 
দক্ষিণ মুখে চলিলেন। সেই পুর্বববৎ উদ্ধশ্বাসে ্গ্রীগৌরাঙ্গ 
শ্রীগৌরাকঙ্গ” বলিতে বলিতে চলিলেন। যথ! ভক্তমালে-_ 
“অতি উৎকষ্ঠিত মন, উন্মত্বের প্রায় । 
দিপ্থিদিক ফিরি বুলে, গ্রাম না তাকাত্ব ॥ 
জল জঙ্গল তৃণ, কণ্টক শর্কর]। 
নাহি মানে, ধায় মাত্র বাতুজের পারা ॥” 


২০ শ্রীমৎ রঘুনাথদ্বাদ গোম্বামীর জীবন-চরিত । 


এইরূপে যাইতে যাইতে-_ 
“বার দিনে উত্তরিল, শ্রীপুরুষোত্তম। 
তার মধ্যে তিন সন্ধ্যা, আহার সে নাম ॥* 
এইক্পে ১৯ উনিশ বৎসর বয়সের বাঁলক রঘুনাথ ৯৪৩৯ শকে 
নীলাচলে পৌছিলেন। যখন তিনি প্রভুর নিকট উপস্থত হইলেন, 
তখন শ্রীগৌরাঙ্গ শ্বরূপাঁদিগণ সহ বসিয়াছিলেন। বরঘুনাথ দূর 
হইতেই প্রণিপাঁত করিলেন। বাসুদেব দত্তের কনিষ্ঠ মুকুন্দ দত্ত 
প্রভুর নিকটে ছিলেন। তিনি রদুনাথকে দেখিয়াই কহিলেন, «প্র 
রথুনাঁথ আদিয়াছে।” রবুনাথ কৃতাঞ্জলি সহকারে বলিতে লাঁগি- 
লেন__ 
“হে নাথ, হে প্রভো, ওহে ককুণাঁনিধান। 
রুপা কর, শ্রীচরণে লইনু শরণ ॥ 
অনাথ অধম আমি, অতি হীন দীন। 
কপাঁবলোকন কর, জানিয়৷ অধীন ॥” 
(ভক্তমাল।) 
এই প্রকীর বিবিধ দৈন্য প্রকাশ করিয়া রঘুনাথ ভূমে গড়া- 
গড়ি দিতে লাগিলে প্রভু ঈষদ্ধাস্য সহকারে তাহাকে ভূমি হইতে 
উঠাইয়া! আলিঙ্গন করিলেন। তৎপর রঘুনাঁথ স্বরূপারদ্দি সকলকে 
প্রণাম করিলে তাহার! নেহ সহকাঁরে আলিঙ্জন করিলেন। অতঃ- 
পর প্রতু, ছুই একটী কথা বলিয়! রঘুনাথকে স্বব্ূপ গোস্বামীর হস্তে 
সমর্পণ করিলেন। সে কি কথা, তাহা শ্রীচৈতন্য চরিতাম্তের 
ভাষায় বলিতেছি। যথা. 
«* “প্রভু কহে, কৃষ্ণ-কৃপা, বলিষ্ঠ সবা হৈতে। 
তোমাকে কাঁড়িল, বিষয়-বিষ্ট।-গর্ হৈতে ॥ 


সম্মিলন। ২১ 


রঘুনাথ কৰে, মনে কৃ নাহি জানি । 
তোমার ক্কপায় কাড়িল আমা, এই আমি মানি। 
প্রভু কহে, তোমার পিতা জেঠ। ছুই ভ্বনে। 
চক্তবর্তী*্ সম্বন্ধে আমি, আব্বা করি মানে ॥ 
চক্রেবস্তার হয় দৌঁছে, ভ্রাত রূপ দাস। 
মত আমি তারে, করি পরিহান ॥ * 
ই্ার বাঁপ জেঠা, বিষয়-বিষ্ঠা-গর্তের কীড়া । 
সুখ করি মীনে, বিষম বিষয়ের মহাঁপীড়া ॥ 
যদ্যপি ব্রন্মণ্য করে, ব্রাক্মণের সন্থায় । 
শুদ্ধ বৈষ্ণব নহে, হয় বৈষঃবের প্রীয় ॥ 
তথাপি বিষয়ের শ্বভাঁব, করে মহা! অন্ধ । 
সেই কর্ম করায়, যাতে হয় ভববন্ধ ॥ 
হেন বিষয় হৈতে, কৃষ্ণ উদ্ধারিল তোমা । 
কহান নাঁ যায়, কৃষ্*-কৃপার মহিমা |” 
এইরূপ কথাবার্তার পর প্রতু রঘুনাথকে ব্বরূপের হস্তে সমর্পণ 1 
করিয়! কহিলেন, *ইহাঁকে তোমার হস্তে সমর্পণ করিলাম, ইহার 
* ভর্তা নীলাশ্বর চক্রবত্তী। গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর মাভামহ । 
+ আচার্য গোসাঁঞীর শিধা জ্ীঘহৃনন্দন। 
রঘুনাথ তাঁর শিষ্য, আত্ম স্পণ & : 
বিষক্ন ছাড়িঠীঠ, নিত্যানন্দ কৃপ1 বলে ॥ 
প্রভুর দর্শন কৈল, যাই দীলাচলে 1 
প্রভু ভারে সমর্পিলা, স্বরূপের শ্থাশে। 
শিক্ষ। কন্পাইল ভারে, কাক্স বাক্য হনে ॥ 
কারণ বুবিল মাত্র, গৌরাল আপনে । 
কেন ধেন কার্য করে? যুঝেকোন্জমে॥ 


২২ শ্রীমৎ রঘুনাথদাপ গোস্বামীর জীবন-চরিত। 


সম্বন্ধে যা” কিছু করিতে হয়__তুমি করিবে,” এবং গুরুদত্ত ভৃত্য 
গোবিলাকে কহিলেন__*পথে ব্ঘুর নেক উপবাস হইয়াছে, 
ছুমি ইহাকে কএক দিন ভাল করে খাওয়াও ।* ইহার পর তিনি 
যধ্যাহ-ভোজনে গমন করিলে, রঘুনাথ সমুদ্র-ন্নান করতঃ জগন্াথ- 
দর্শন করিয়া তবে প্রসাদ পাইলেন। রঘুনাথের প্রতি প্রতুর 
ঈদ্বশ কৃপাবলোঁকনে ভক্তগণ রঘুনাথের ভাগ্য প্রশংসা করিতে 
লাগিলেন । 

মহাপ্রভুর গণে বথুনাথ নামে ইতিপূর্বে আর ছুই জন ভক্ত 
ছিলেন; এই নবাগত রধুনাথকে লইয়া এক্ষণে তিন জন হওয়! 
প্রধুক্ত ইনি “ম্বরূপের রঘু" বলিয়া অভিহিত হইলেন। 


জর টি ভার 


স্বরূপের আশ্রয়ে । 


এইরূপে রথুনাথ প্রভুর নিকট আসিয়া অনেক দিনের পর 
শাস্তি পাইলেন, অনেক দিনের পর তিনি হাঁফ ছাড়িয়া আরাম 
পাইলেন। সে সম্পদ এবং আত্মীয় বন্ধন হইতে যে আসিতে 
পারিয়াছেন, তাহাতে তিনি অতি মাত্র সুখী হইলেন, আঁর এই. 


শৃঙ্গার লনিত রলে, অধিক লিপুণ। 
দিবানিশি লহায় করে, লণিতার সণ ॥ 
পর্ব বাক্য নিদ্ধ আছে, বুঝে ফোন জন1। 
স্বরূপের প্রিয় বলি, করেন করুণা ॥” 
(প্রেষধলান 1) 


স্বরাপের আশ্রয়ে। ২৩ 


ভাবে অনেক দিনের পরে তিনি একটী শ্নোকে প্রকাশ করেন। 
হথা চৈতন্যত্তবকরবৃক্ষে-_ 
*্মহাসম্পদ্দারাদপি পতিতমুদ্ধত্য কৃপয়ণ, 
ত্বরূপে যঃ দ্বীয়ে কুজনমপি মীংন্যস্য্দিতঃ | 
উরোগুঙাহারং প্রিন্নমপি চ গোঁবদ্ধিনশিলা ং, 
দদৌ মে গৌরাঙ্গো হৃদয় উদয়ন্মাং মদয়তি ॥* 
ইহার অনুবাদ (শ্রী প্রভু নবদ্ধীপ চন্দ্র গোম্বামী কৃত )-- 
“আমি অভাঙ্ন জন, বেষ্টিত সম্পদ ধন, 
জিতাঁপ সে বনে দাবানল । 
হ্বরূপে আশ্রয় দিয়ে, করুণাতে উদ্ধারিয়ে, 
প্রকাশিল আনন্দ প্রবল ॥ 
বক্ষে ধৃত গুঞ্জাহার, গোবদ্ধন শিলা আর, 
| সঁপিলেন দয়! করি মোয়ে। 
এ হেন দয়ার নিধি, হৃদয়ে উদয় যদি, 
সে আনন্দ ধৈর্য কেবা ধরে ॥ 
আরে মোর সোণার গৌর প্রভু। 
হৃদয়ে উদয় হৈয়া, মাতায় আমার হিয়া, 
ভুলিতে নারিব আর কু ॥” 
এই যে শিলা ওঞ্াহার, ইহার কথা একটু পরে নিবেদন 
করিব। 
রঘুনাথ ম্বরূপের "আশ্রয়ে মনের আনন্দে নীলাচলে বাঁস কন্দিক্তে 
লাগিলেন। স্বরূপের ন্যায় প্রভুর অন্তরঙ্গ ভক্ত কেহই ছিক্পেন না; 
গ্রতুর মনের ভাব একমাত্র স্বরূপই বুঝিতেন। গ্রতুর প্রতি তাহার 
শ্রীতির একশেষ ছিল। যখন প্রন সন্ন্যাস করেন, তখন শ্বরূপ 


২৪ শ্রীমৎ রঘুনাথদাস গলোম্বামীর জীবন-চরিত। 


(ইছার পূর্ব নাম পুরুষোত্তম ) সেই নিদারুণ বার্তা শ্রবণে উন্মুভঘৎ 
দেশে দেশে ফিরিতে লাগিলেন, অবশেয়ে বিষ বিরহে আপনিও 
সন্যাস গ্রহণ করিলেন। কিন্তু গ্রভুর নিকটে গেলেন না,-অভি- 
মানে কাণীবাঁস করিতে লাগিলেন । পরে প্রস্ু ঘখন দক্ষিণ দেশ 
ভ্রমণ করিয়া নীলাচল আসিলেন, তখন তিনি আর থাকিতে পারি- 
লেন না, সেই সংবাদ শুনিবা মাত্রই দ্রুতপদে নীলাচলে উপস্থিত ও 
প্রতুর সহিত গ্ুনশ্মিলিত হন। - 
নিমের শ্লোকটী শ্বরূপের-_- 
“রাধাকৃষঃ প্রণয় বিরুতি হলাদিনী শক্তিরম্ম।-- 
দেকাত্মানাবপি ভুবি পুরা দেহভেদং গতৌ.তৌ। 
চৈতন্যাখ্যং প্রকট মধুনা তত্বয়খক্যমা প্বং, 
_ ব্লাধাভাবদ্যতিস্ববলিতং নৌমি কৃষ্স্বরূপং ॥* 
ভাঁবার্থ--কৃষ্ণ-প্রেমের বিকৃতিরূপ হ্লাঁদিনী শক্তির নাম 
রাধা। এই হেতু স্বরূপতঃ তাহারা একাত্মা হইয়াও বিলাঁস-বাঁস- 
নাঁয় পুরাকাল হইতে দেহ-ভেদ স্বীকার করেন। সম্প্রতি সেই 
ছুই জন একত্ব, প্রাপ্ত হইয়া! গ্রীচৈতন্য নামে প্রকট হইয়াছেন । 
অতএব রাঁধাভা বছ্যুতি-সুবলিত কৃষ্চ-স্বরূপ সেই চৈতন্য দেবকে 
প্রণাম করি। 48 

ফলতঃ, স্বরূপের ন্যায় মহাঁগ্রভুর অন্তর ভক্ত আর কেংই 
ছিলেন না। 

এ হেন স্বরূপ্রের আশ্রয় পাইয়া ও. তাহার নিকট হইতে বিবিধ 
নিগৃঢ় তত অবগত হইয়৷ রঘুনাথ মনের আনন্দে নীলাচলে বাঁদ 
করিতে লাগিলেন । অতএব স্বরূপ বদ্ধুনাথের শিক্ষার্ডরু | * 
| «৭. প্রেমখিলালোভত পূর্ব টাকা জটখ্য। 


রদুনাথের বৈরাগার_তীহার মানমিক সেবা | ২৫" 
রঘুনাথের গৃহৃবাস কালে মুখ ছিল না, পয়ে দেখিবেন--বৃন্দাবন 
কাসকালেও তাহার মনে সুখ নাই? সততা তিনি নীলাচুলে যে 
কয়েক বৎসর ছিলেন,-_-মনের শ্বখেহ ছিলেন। 


৬. 


রঘুনাথের বৈরাগ্য, তাহার 
মানসিক সেব1। 
রদ্ধুনাথ জগন্নাথ দর্শনাস্তর গ্রতুর অবশিষ্ট ভোজন ও নাঁষ 
গ্রহণ করেন। এইরূপ পাঁচ দিবস গত হইলে রধুনাথ আর খাইতে 
আসিলেন না, এখন রান্তি দশ দণ্ডের পর জগন্নাথের অঞ্জলি দর্শনা- 
স্তর সিংহদ্ারে ফ্রাড়াইয়। থাকেন, তখন কেছ কিছু দিলে তৰে 
খান, নতুবা! উপবাস কয়েন । গোবিন্দ এই কথা প্রভূকে জানা- 
ইলেন। উহা গুনির! প্রভু বড় সহ্ষ্ট হইলেন এবং এই উপলক্ষে 
রুপা করিয়া বৈষ্ণবদিগকে শিক্নোদ্ধ'ত উপদেশ প্রদান করিলেন। 
ষথা শ্ীচৈতন্য-চরিতামুতে-_ ঠা 
“ভাল কৈলা, বৈরাগির ধর্ম আচরিলা। 
বৈরাগী করিবে সদা, নাম সন্কীর্ভন । 
মাগিঞা খাইএা*করে, জীবন রক্ষণ ॥ 
বৈরাগী হইক্সা যেই, করে পরাপেক্ষা। 
কার্ধ্যসদ্ধ নহে, কৃঝঃ করেন উপেক্ষা ॥ 
বৈরাগী হইয়া কষে, জিহ্বার লালস। 
. পরমার্থ যায়, তার রসে-ছর বশ॥.. 


তড 


২৬ শ্রীমও রদুনাথয়াল গোস্বামীর জীবন-চরিত্ত 


বৈরাগীর ক্কত্য স্ব! লাম মক্কীর্তভন | 

. শাক পত্র ফলে মলে, উদর ভরণ ॥ 
দ্িহ্বার লালসে যেই, ইতি উতি ধায় । 
শিশ্বোদর-পরায়ণ, কৃষ্ণ নাহি পায় ॥” 


অনন্তর এক দিন রঘুনাথ স্বরূপেক্ন দ্বার! প্রভুকে কহিল! পাঠা- 
ইলেন যে, তাহার কর্তব্য কি সেই সম্বন্ধে প্রভু যেন শ্রীমুখে কি 
বলিয়! দেন। ইহা! শুনিয়া প্রভু হাসিয়া হাসির! কহিলেন, "স্বরূপ 
তোমায় সব বলিবে, প্রন্ধপের ন্যায় আমিই অত জানি না; তথাপি 
আমার বাঁক্যে শ্রদ্ধাধিক্য হেতু কহিতেছিস্ 
“গ্রাম্য বার্তী না কহ্িবে, গ্রাস বার্তী না! গুনিবে। 
ভাল না খাইবে, আর ভাল না! পরিবে। 
অমানী মানদ, কষ নাম সদা লবে। 
ব্রজে রাধা কৃষ সেবা, মানসে করিবে ॥* 
তথাহি শ্রীমহা প্রতু-বাক্যং-_ | 
“তৃণ'দপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ুচনা । 
- অমানিনা মানদেন কীর্ভনীয়ঃ সন্ধা! হরিঃ ॥৮ 
( শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত ।) 


হার! বর্তমানে এই স্ুদুল্লভ উপদেশীবলী সম্যক রক্ষিত হয় 

না, হইলে বৈষ্ণব নমাজ্ের এত হর্গতি হইত না। এই অমূল্য 

উপদেশগুলি যে শুধু, ভেকাশ্রিত বৈষবগথের পক্ষে, তাহা নহে; 
ইহাই বৈষুব ধর্শের মুল কুত্র। 

, এইরূপ রধুনাখ ন্বরূপের সঙ্গে খাকিকক! মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ 

সেবা করিতে লাগিলেন। ইহা কিছু দিন পল্সেই গৌঁড়ের ভক্ত- 


রঘুনাথের বৈরাগা। তাহার মানমিক সেবা । ২৭. 


গণ আসিয়া পৌঁছিলে, রতুমাথ অদ্বৈতাঁদি সকলকে প্রণাম করি- 
লেন) এবং রৎুনাথের পিতা তাঁহাকে লইয়া! যাইবার করেল যে 
প্রকার লোক ও পঞ্র পাঠাইয়া ছিলেন, শিবানন্দ সেন তাহা 
তাহাকে কহিলেন । 

গড়ের ভক্তগণ বর্ধীর চাঁরি মাঁস নীলাঁচলে খা ৫ দেশে 
ফিরিয়া গেলেন। তখন রধুনাথের পিতা লোক দ্বারা শিবাননের 
নিকট হইতে পুত্রের সমত্ত সংবাদ গুনিলেন। * রছুনাথের কঠোর 
বৈরাগ্যের কথা শুনিয়া, বলা বাহুল্য যে, তাঁহার পিতা-মাতার 
মনে হুঃখ উপস্থিত হুইয়াছিল। রত্ুনাথের পিতা পর বর্ধে এক 


৬ গৌবর্ধদ-প্রেরিত লোক ও শিবাঝন সেনের কঞ্চানাত্ত | 
যথব_গ্রেমদালের অন্থুযাদিত চৈতনাচভ্রেদয় নাটকে-_. 
"সমাগত জোক বলে, গুন যহাশক়। 
রঘুনাথ দান লনে, অ+ছে পরিচয়? 
মেষ ঘলে, “পরিচয় কি জিজ্ঞান আর? 
প্রাণাধিক প্রিক্ন, রঘূনাথ মো! সবার ৬ 
নাহার বৈরাগা রীতি, লৌশীলা ভজম। 
দ্বেখি তারে প্রীতি করে, সর্বা ভ়গ্বগ ॥ 
উজদেত গোসাক্রির, বানু দেষ ছাত্র । 
বছ়মন্ন আার্ধ, তাহার কপা-পাত্র & 
গার শিখা রহুনাধ, প্রাধাধিক যোর । 
চে তনা-কপামতে, লিক্ক স্িদ্বতক় ॥ 
ঘৈরাশোর নিথি জেখি, পের তগবান। 
অনুগন্ত করি দিল, স্বয়াপের সণ ॥৮ 
“সাধন দেখল আদি, অক্ষে মাছি যাহা। 
তুলা রষুর প্রেম, কি কহিষ তাহ]  ইত্যাদি। 


২৮ শ্রীমৎ রঘৃনাথদাষ গোস্বামীর জীবন-চরিত। 


ব্রাহ্মণ দ্বারা চারি শত টাকা পাঠাইয়। দেন। *রঘুনাথ কিন্তু টাকা 
গ্রহণ করিলেন লা। তিনি টাকা দিয়া কি করিবেন? আর 
টাকার গ্রুতি আসক্তি থাকিলে কি বিংশতি লক্ষের হ্থামীত্ব ত্যাগ 
করিতে পাবিতেন ? 
রদুনাথ টাকা লইলেন না, সে ব্রাঙ্মণও কিন্তু টাকা না দিয় 

যান না; সুতরাং কিকরেন? অগত্যা এ টাকা প্রভুর সেবার 
ব্যয় করিতে মনস্থ করিয়া মাসে ছই বার প্রতৃকে নিমন্ত্রণ করিতে 
লাগিলেন। মাসে ছুই দিন খাওয়াইতে আট পণ কড়ি লাগিত, 
্রাক্ষণের নিকট হইতে তাহাই মাত্র গ্রহণ করিতেন) বাকি টাকা 
্রান্মণের কাছে থাকিত। কিছুদিন পরে বধুনাথ নিমন্ত্রণ বন্ধ 
করিয়া দিলেন। তাহাতে প্রভু স্বরূপকে দ্গিজ্ঞাসা করিয়া জানি- 
লেন দে, রঘুনাথ বিষয়ীর অর্থে ক্রীত দ্রব্যে তাহার সেবা করা 
ন্যায় ভাবিয়া নিমন্ত্রণ বন্ধ করিয়াছেন। 

“গুনি-_মহাপ্রভু হাসি কহিতে লাগিলা । 

বিষয়ীর, অন্ন খাইলে, মলিন হয় মন । 

মলিন মন হলে, নহে কৃঝের স্মরণ ॥ 

ইহার সক্কোচে আমি, এত দিন নিল । 

ভাল হৈল, জানিয়া আপনে ছাড়ি দিল ॥% 

(শ্টচকন্য চরিতামৃত। ) 
অনস্তর, খাওয়ার জন্য পিংহ-বারে কঁড়াইয়া থাকা! রঘুনাথের 

ভাল লাগিল না। তিনি উহা পরিত্যাগ পূর্বক “ছত্রে” গিয়া 
সধ্যৃক্কে মাত্র ভিক্ষা,করিয়া পাইতে লাগিলেন ॥ মহাপ্রত্‌ ইহাও 
শুনিলেন, শুনিয়া বড় সন্ভ্ হইয়! কহিলেন--“রঘু ভালই করেছে, 
' সিংহগ্ধাকে গাড়াইয়। থাকা €'শ্যার রীতি; ইহাতে “এ এক জন 


রঘুনাথের বৈরাগ্য,-তীহার মানসিক সেবা। ২৯ 
আসিতেছে, এ দিব, এ অপর ব্যক্তি আসিতেছেন, উনি দিবেন)” 
মনে ইত্যাকার বিবিধ সন্ধল্প জন্মে।” ইহা কহিয়া প্রভু গ্রীতি- 
সহকারে তাহাকে শগোবদ্ধন গিরির এক খণ্ড শিলা ও এক ছড়া 
গুলামালা (যাহা তিন বৎসর পুর্বে তীহাঁকে শঙ্করানদ সরশ্বতী 
দিয়াছিলেন, তাহা) দিয়া কহিলেন, «এই শিলাকে শ্রীকৃষ্ণের 
বিগ্রহ জানিয়! তুলসী মগ্ররী দ্বারা সান্বিক ভাবে পুজা কর।” 
রঘুনাথ শিলা ও মালা পাইয়া বড় আনন্দিত হইলেন। তিনি 
ভাবিলেন_-“এ শিলা দিয়া প্রভূ আমাকে গোবদ্ধনে এবং মালা 
দিয়া রাধা কুণ্ডে বাসের অনুমতি দিলেন। এই নিদেশ অনুসারে 
ভবিষ্যতে তিনি গোবদ্ধনে ও বাঁধাকুণ্ডে বাস করিয়াছিলেন । 


কিছুদিন পরে রধুনাথ ছত্রে ভিক্ষা করাও ত্যাগ করিলেন। 
ভাবিলেন_-“আমি যে ভিক্ষা আনি, তাহাতে অন্য এক ভবনের 
খাওয়া হইতে পারে ।” অতএব তিনি ইহা ত্যাগ করিয়া অন্য 
এক নিয়ম করিলেন। 


"অনন্ত রধুনাথের গুণ, কে করিবে লেখা। 

রঘুনাথের নিয়ম যেন পাথরের রেখা ॥. 

সাড়ে সাত প্রহর যায়, বাহার ম্মরণে। 

আহার নিদ্রা চুরি দও, সেহ নহে কোন দিনে ॥ 

বৈরাগ্যের কথা তাঁর অদ্ভুত কথন। 

আজন্ম না দিল, জিহ্বাঁয় রসের স্পর্শন ॥ 

ছি'ড়া কানি কাস্থা বিন৷ না পরে বসন। 

সাবধানে কৈল, গ্রভ্র আজ্ঞার পালন ॥৮ 
(শ্রীঠৈতন্য-রিতামৃত 1) 


৩০ শ্রী রধুনাথদাস গোস্বামীর জীবন-চরিত। 


রবুনাথ নিয়ম করিলেন যে, প্রসাদ-বিক্রে দাঞ্জের যে সব. প্রসাদ 
বিক্লু় না ছয়. বাপি হইয়া গেলে তিন চাবি দিন পরে তাহা সিংহ- 
ছারের নিকট এক স্থানে গাভীদিগকে খাইতে দেওয়া হয়, তাহার 
মধ্যে পগ গন্ধে গাভীরাও যাহা না পাইয়া চলির' যায় বঘুনাথ 
তাতাই লইন্বা আসিতেন ও. ভাল করে জলে ধৌত করিয়া, অল্প 
লষণ মিশাইয়া, তবে যে কিছু খাইতেন। দ্বরূপ গোস্বামী রঘুনাথের 
এই অন্তত আচরণ দুষ্ট বিশ্মিত ও বিমোহিত হইলেন, এবং এক 
দিন চাহিয়া কিছু খাইলেন. ও প্রেমানন্দে বলিয়া উঠিলেন__রদু, 
ভুষি রোজ রোব শ্ররূপ অমৃত খাও, আর আমাদিগকে দেও না, 
এ তোমার কেমন প্রক্ততি ?” এই সম কথ! প্রভু গোবিন্দের নিকট 
হুইতে শুনলেন । শুনিয়া ভক্ত-বৎসলের প্রেম-বারিধি উচ্ছ্বসিত 
হইয়া উঠিল তিনি আর স্থির থাকিতে পারিলেন ন1)-কি 
করিলেন, তাহা নিয়েন পদটীতে প্রকাশিত আছে । 
দয়াল গৌরাঙ্গ আমার ভকত-বৎসল। 
ভাবগ্রাহী জনার্দন, এবে দে শচীননান, 
ভক্তের ভাবেতে হন কাতর-__বিকল ॥ 
ত্বরূপের রঘুনাথ, ধুইয়া৷ সে শড়ি ভাঁত, 
প্রতি দিন থায়েন আনন্দে । | 
এই সব বিবরণ, রক দিন নিবেদন, 
প্রভু কাছে করিল! গোবিন্দ ॥ | 
শু নয়া দয়াল মোর, হৈয়ে বিগলিত রে, 
রঘুনাথ কাছেতে আইলা । 
“খাসা বস্ত খাঁও রথু$ আমার না দিয়ে রে” 
7 এত বলি গ্রাস এক লইল|। 


রঘুনাথের বৈরাগা,_ উহার মানসিক সেধা। ৩১ 


কত না যতনে লক্ষ্মী, রন্ধন করিয়া! রে, 
.. ষে প্রভুরে খাওয়ায় সতত।* 
অমৃতের অমৃত ছিনি, খাঁদা খাওয়াইতে রে, 
লক্ষ্মী দেবী হন সন্ক,চিত ॥ 
সেই প্রভু দয়ামন্্, ভাবেতে গলিয়া রে, « 
শড়ি অন্ন সুখেতে লইল। 
আর গ্রাস লৈতে প্রভু, হার হায় কিরে, 
স্বরূপ সে হাতেতে ধরিল! ॥ 
“ছন গলিত অন্ন, তব যোগ্য লতে রে.” 
বলিয়া স্বরূপ কাড়ি নিল। 
প্রতু কহে, “নিতি আমি নালা অন্প খাই রে, 
কত প্ছে স্বাদ না পাইল ।” 
আমার দয়াল প্রভু, ছে কত লীলা রে, 
করে আহা শ্বান্থভাবাননে। 
এ দীন বৈষ্ুব দাস, সে সব ম্মরিয়] রে, 
নিরন্তর ঝুরে ঝুরে কান্দে | 
রঘুনাথের নীলাটলাধ্যান এইরূপ। এইরূপ তিনি ষোল বৎ- 
সর তথায় অতিবাহিত করেন। এখন রঘুনাঁথের এই নীলাচল, 
কাহিনী শেষ হইয়! আদিল ।* এখানে আর একটী কথা বলে নেই, 
তার পরেই আমাদিগকে ছুঃখ সহকারে নীলাচল হইতে বিদায় 
লইতে হইবে । 
একদা রঘুনাথের জর হইল। জ্বর অস্তে সকলেরই নাঁনাদদিধ 
ব্য খাইতে ইচ্ছা হুয়। এক দিন রাত্রে রধুনাথেরও তাহাই হইল, 
ঘর অমনি তিনি মানসে সেই সব জুন্বাদ ভ্রব্য প্রস্তত (পাঁক) 


৩২ শ্ীমৎ রঘুনাথদাস গোঁনামীর জীবন-চরিত। 


করিতে লাগিলেন। সব প্রস্তুত হইয়া গেলে মানে তাহা প্রভুকে 
খাওয়াইলেন। রঘুনাথের মনোষত তৃপ্তিকর বিবিধ খাদ্য দ্রব্য 
প্রতুও বড় তৃপ্তির সহিত খাইলেন, এবং রতুনাথ আনন্দে অবশেষ 
পাইলেন। এইরূপে জরের পথ্য হইয়া! গেল। 

এ গেল মানসিক ব্যাপার ) ধ্যাত! এবং ধ্যেয় অন্তর্জগতে যে 
লীলাই করুন না! কেন, বাহ্য-ঙ্গগৎ তাহার অনুসন্ধান রাখে না, 
জানিতে পারে লা। কিন্তু ভগবান, ষে কোন ছলেই হউক, তক্ত- 
মহিমা প্রচারে সদ। ব্যস্ত। অতএব চরিতামৃতে এক স্থলে বলি- 
মাছে, 


“ভত্ত-মহিমা বাড়াইতে, ভক্তকে সুখ দিতে । 
মহাপ্রভু সম আর, নাহি ত্রিজগতে ॥” | 
অতএব ভক্তের হৃদয়-ধন শচী-নন্দন পর দিন আর খাইতে 

গেলেন না। পর দিন নিয়মিত সময়ে গোবিন্দ তাহাকে খাঁওয়ার 
জন্য কহিলেন। প্রভু বলেন-_-“কালিকার ভোজনে আমার পেট 
'ফুলিয়া গিয়াছে, এখন ক্সার খাইতে পারিকুনা।” এই কথার 
মন কেইই বুঝিলেন না। তখন প্রভু বঙ্গিলন-_“কল্য রাত্রে 
স্বর্ূপের রঘু আমাকে নানাবিধ উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট দ্রব্য খাওয়াইয়াছে, 
তাহাতে আছ 'আমার আর খাইতে রুচি হইতেছে না।” ভক্তগণ 
এ কথারও মর্ম বুঝিলেন না,__বিস্মিত হইয়া তীহ্ারা রঘুলাথের 
কাছে গিয়! তথ্য জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি লজ্জিত হইয়া দমুদয় 
নিবেদন করিলেন। 


আমার দয়াল প্রতুর লীলা এইরূপই 'বিচিত্র। ভক্ত-মহিমা 
প্রচারের অন্য এক্সপ লীলায় তাহার বড়ই আমোদ; কিছু 


রঘুনাথের বৈরাগ্য,-তাহার মানসিক সেবা। ৩৩ 


পুর্বে প্র প্রতুই নবদ্বীপে মুরারী গুপ্তের এইরূপ মানসিক সেবা 
গ্রহণ করিয়াছিলেন) তখন এইরূপই তাহার পেট, ফুলিয়া 
গিয়াছিল, এবং প্রভাতে গুধের কাছে চিকিৎসার জন্য 
গিয়াছিলেন। 


ইতি-পূর্বার্ধ। 


্ীমৎ রঘনাথদান গোস্বামীর 
জীব্ন-চরিত। 





উত্তরার্থ। 





রঘুনাথ বৃন্দাবনে । 


আবাহন করিলে আবার বিসর্জন করিতে হয়। রামাবতারে 
পৃথিবীর প্রার্থনায় ব্রক্মাই ভগবানকে অবনীতে অবতীর্ণ করাইয়া 
ছিলেন, অবশেষে তিনিই দৃতরূপে কাঁলকে পাঠাইয়া লীলা সম্বরণের 
সময় ম্মরণ করাইয়া দেন। শ্তরীকষ্ণাবতারেও এরূপই কার্ধ্য হয়। 
'আর ব্রদ্ষা এবং শিব ভিন্ন অন্য কেই বা! সে কা্ধ্য করিবে? 

মহাদেব এই অবতারে শ্রীঅদ্বৈতরূপে শ্রীহট্রের নবগ্রামে জন্ম 
গ্রহণ করেন।* অদ্বৈত প্রত্তু জগতে ধর্দাভাবাবলোকনে ব্যথিত 


* “বঙ্গদেশে, হট নিকট নবগ্রাম। 
নর্বারাধ্য অদ্বৈতা চন্দ্রের প্রিল্ন ধাম ॥” 
“মবগ্রাঙে জন্মিলেন, উঅনৈত চন্ত্র ॥? 


 জন্মকালে তূবনে, ব্যাপিল মহানন ৪ 
ভক্তিরদাকয়। 


রঘুনাথ রন্দাবনে ॥ ৩£ 


হইয়া ধর্শখের উদ্ধার ও পাপীর নিস্তারার্৫থ কাতর প্রাণে প্রীতগ- 
রান্কে ডাকিতে থাকেন। 

শান্তর বলেন যে, যখন ধর্থের নিতান্ত গ্লানি উপস্থিত। হয়। স্বখন 
ভক্তগণ প্রপীড়িত হইতে থাকেন, যখন রিবিধ উৎপীড়নে দেশ 
ত্রাহি জ্রাহি করিতে থাকে, তখনই ভক্তের ক্রন্দন-ধবনিতে প্রীভগ- 
বানের স্র্গ-সিংহী্ন প্রকম্পিত হয্ন, তখনই তিনি আবির্ভত হই 
ভক্তের উদ্ধার সাধন এবং ছুক্ষম্মীদের নির্যযাতন করিয়। থাকেন।: 

অদ্বৈত প্রভ্‌ বিবিধ কারণে জগতের এই ভাবটা বিলক্ষণ রূপে 
অনুভব করিয়াছিলেন। স্বতরাং তিনি প্রতিনিয়ত চিস্তা করিতে 
লাগিলেন ষে, এমন কি সাধন আছে, যাহার বলে তিনি ভগরান্কে 
আকর্ষণ করিতে পারিরেন। এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে হঠাৎ 
গৌতমীয় তন্ত্রের নিয়লিখিত শ্লৌকটী তাহার মনে পড়িল। 
শ্লোক যথা--- 

“তুলসীদলমাত্রেণ ছলস্ত চুলুকেন বা। 
বিক্রীণীতে শ্বমাত্বানং ভক্তেত্যো ভক্ত বৎসলঃ ॥৮ 

অদ্বৈত প্রত এই শ্লোকার্থ যত বিচার করিতে লাগিলেন, হর্থে 
এবং প্রেমে ততই বিহ্বল হইতে লাগিলেন । "আহা! আমার 
প্রহর কি দদ্বা! মরি! মরি! কিদয়া! যদি একটা মাত্র তুলসী 
পত্র বা গণ্,যমাত্র হ্বল দ্বারা ভক্তি সহকারে তাহার আরাধনা" করা 
যাঁয় তবে সেই ভক্ত-বংসল ভক্তের কাছে আত্ম-বিক্রয় করেন। 
এমন দীন-বংসল আর কে?” ইহা! বলিয়া অদ্বৈত গ্রভু উর্ধধবাছ্‌ 
হইয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। আঁর এই হইতেই তন্রপ সন্কর 
পূর্বক শ্রীভগবানের আবাধনা আরম্ভ করিলেন ; এই আরাধিনাই 
গৌর জ্বতারের একটী মুখ্যতম হেতু অতএব অধৈত গ্রতুর- 


৩৬ শ্রীমৎ রঘুনাথদাস গোস্বামীর জীবন-চরিত। 


সার্চচন হৃষ্কার ধ্বনিতেই শ্রীগৌরাঙ্গ অবতীর্ণ হন। অবশেষে যখা- 
সময়ে অদ্বৈত প্রভুই, তাহার লীল! সম্বরণের জন্য ইঙ্গিত করিয়া, 
একখানি সক্কেত লিপি নীলাচলে প্রতূর কাছে পাঠাইয়া দেন। 
অদ্বৈত প্রভুর ০প্ররিত এই “তর্জা” (প্রেলিকা, হেয়ালী) পাওয়ার 
কিছু দিন পর প্রভু এক দিন অকস্মাৎ জগন্নাধ ও গোপীনাথের 
অঙ্গে যুগপৎ বিলীন হইয়া গেলেন। তখন শক ১৪৫৫, আবাঁড় 
মাস, এবং সপ্তমী িথি। | 

প্রভৃর অদর্শনে ত্দীয় ভক্তগণের দশ। কিরূপ হইয়া ছিল, 
তাহা কেহই বর্ণন করেন নাই, বর্ণনা করিতে ইচ্ছাও ছিল না। 
কিন্ত তাহা বর্ণিত না থাকিলেও সকলেই বুঝিতে পারেন। এই 
গ্রন্থের দীন হীন লেখকও তাহ] বিস্তার করিতে পারিবে না। 

প্রভুর অন্তদ্ধনের পরই স্বরূপ ও অন্যান্য ভক্তগণও অন্তর্থিত 
হইলেন। অচিরেই নীলাচল এবং নবদ্ধীপ অন্ধকার হইল। প্রভুর 
ইচ্ছাক্রমে রধুন'থ রহিলেন। রঘুনাথ রহিলেন, কিন্তু সে শূন্যপুরী 
নীলাচলে আব শাস্তি পাইলেন না) সুতরাং তিনি সেই ১৪৫৫ 
শকেই *--তীহান্‌ ৩৫ বৎসর বয়সের সময় (নীলাচল ত্যাগ করতঃ) 


* প্রেমানতান পনিবালাচার্ধ্য প্রভু নীগণ্চজে গ্োরাঙ্গের দর্শার্ধ 
বাইতেছিলেন। তিনিঃপুরীর কিছু দূর থাকিতেই গুলিতে পাশলেন যে, 
জল দিন ধরে গ্রতু অন্তর্ঠিত হইয়াছেন।.. পরে নিবাস বখন ক্ষেত্রে 
পেখছিলেন, স্বন্বপকে পাইলেন ন, এবং রঘুনাথকেও পাইলেন ন1। 
ঘখ।-_স্ক্তিরতব'করে _ 


“ম্বকূপের রধ্মাথে, দর্শন না পাইয়া । 

টু কান্দে ঈনিবাস, জতি আঁকুধ হইয়া & 
প্রভুর বিশ্লোগে, স্বরূপের অদণন। 

সি মহাছঃখে রধুনথ, এগল। বৃনাধন ॥ 


রঘুনাথের বৈরাগা, তাহার মানসিক সেব। ৩৭ 


বৃদাবনের দিকে চলিলেন। ইচ্ছা প্রীবূপ ও সনাতন গোস্বা- 
মীকে দর্শনাস্তর পর্বত হইতে পড়িরা দেহপাত করেন্ন। য্থা 
শ্রীচৈতন্য চরিতাঁযুতে-_ 

“মহাপ্রভুর প্রি ভৃত্য, রঘুনাঁথ দাঁস। 

সর্বত্যাগী কৈল, প্রভৃর পদতলে বাঁপ॥ * 

গ্রভূ সমর্পিল তারে, শ্বরূপের হাঁতে । 

প্রভুর গুপ্ত দেবা কৈল, ন্বরূপের সাথে ॥ 

ষোড়শ বংসর কৈল, অন্তরঙ্গ সেবন। 

স্বরূপের অন্তদ্ধঁনে, আইলা বুন্দাবন | 

বুন্দাবনে দুই ভাঁইর, চরণ দেখিয়া । 

গোঁবধ্ধিনে ত্যজিব দেহ, ভূগুপাঁত করিয়া ॥ 

এইত নিশ্চর করি, আইলা! বৃন্দাবনে । 

আপি রূপ সনাতনের, বদিল চরণে ॥ 

তবে দুই ভাই তারে, মরিতে না! দিল! 

নিজ তৃতীয় ভাই করি, নিকটে রাখিল ॥ 

মহাপ্রভুর লীলা যত, বাহির অস্তর । 

ছুই ভাই তার মুখে, শুনে নিরম্তর ॥» 

র্ঘুনাথের জীবনে স্প্‌হা নাঁই, তবে শ্রীরূপ ও সনাতন এবং 
শীবৃন্দাবন দর্শনের অভিলাষ পূর্র্ব হইতেই তাঁহার অন্তরে ছিল। 
এই অভিলাষ পূর্ণ করতঃ শ্রীগোবর্ধন পর্বতের উপর হইতে পড়িয়া 
প্রাণত্যাগ করিবেন, এরূপ সঙ্কল্প করিয়া বৃন্দাবনে আঁসিলেন। 
কিন্তু শ্রীরূপ ও সনাতনের স্নেহ ও আগ্রহে দেহত্যাগ করিতে গীরি- 
লেন না, বৃন্দাবনেই বাঁস করিতে লাগিলেন । 
এই যে শ্রীরপ ও সনাতনের নাম করিলাম, ইহারা কে 


৩৮ শ্রীমৎ রঘুনাথদাস গোস্বামীর জীবন-চরিত। 


ছিলেন ? রথুনলাথই বা ইহাদিগকে দেখিতে এত উৎসুক 
কেন? 
শ্রীবূপ ও সনাতন গোস্বামী ভরদ্বাজ গোত্রীয় ব্রাঙ্ণ। তাঁহা- 
দের পূর্ব পুরুষ কর্ণাট দেশ হইতে বাঞ্গালায় আগমন করেন। 
সনাতন গৌড়ের বাঁদসাঁহ হুসেন খার মন্ত্রী ছিলেন। সনাতনের 
উপাধি “সাঁকর্‌ মল্পিক।” ইঠার কনিষ্ঠ শ্রীরূপ রাজার সর্ব প্রধান 
কন্মগারী ছিলেন, ইহার হস্তাক্ষর অতি উত্তম ছিল বলিয়া “দবির 
খাস” এই উপাধি প্রাপ্ত হন। 
যদিও এই ভ্রাতঘুগল ওরূপ সন্মানিত এবং উচ্চপদে আরূট ও 
ুবিস্তত ভূ-ভাঁগের অধিকারী ছিলেন, কিন্তু যখন তাহাদের মনে 
বৈরাগ্য উদ্দিত হইল, তখন অতি তুচ্ছ জ্ঞানে রাজসম্মান ও অতুল 
শ্ব্ধ্য মূহ্প্ত মাত্রে পরিত্যাগ করিয়! শ্রীগৌরাঙ্গের সহিত সন্মি- 
লিত হইলেন। কিন্তু প্রভূ তাহাদিগকে সঙ্গে রাঁখিলেন না। 
আপন অভিপ্রাপ্নানুরূপ ভক্তিগ্রস্থ ও বিলুপ্ন তীর্থ প্রকাশার্থ শক্তি 
প্রদান পুর্বাক বৃন্দাবনে প্রেরণ করিলেন । এখন যে আমর] 
শ্রীবৃন্দাবনের লীলাস্থলগুলি অবলোকন পূর্বক কৃতার্থ হই, তাহা 
এই ছুই মাহাত্মার প্রসাঁদাৎ। ইহীরাই বৈষ্ণব ধর্শের আদি 
'আচার্ধ্য__মহাঁজন। শ্রীবৃন্দাবনে রূপ-সনাতনই প্রভূর সর্কশে্ঠ 
ভক্ত ছিলেন ; প্রভু একমাত্র শ্রীপনাতনকেই নিজ হস্তে পত্র লিখি- 
তেন। অতএব রঘুনাথের তাহাদিগকে দেখিবার ইচ্ছ। শ্বাভী- 
বিক। 
রখুনাথ রূপ-সনাতনের কাছে রহিলেন, যেন তিনটী ভাঁই- 
একে অন্যের প্রাণ স্বরূপ। সেখানে রঘুনাথ আর একটা নিয়ম 
করিলেন। আহারাদি বিষয়ে নীলাচলে তাহার যে নিয়ম ছিল, 


রঘুনাথের বৈরাগা,_তীাহার মানসিক সেবা। ৩৯. 


তাহা পাঠক মহাশয় জানেন। শ্রীগৌরাঙ্গের অন্তর্ধানের পর 
তিনি সে *স্ববু অন্ন”৪ ত্যাগ করিলেন। এখন কেবল, তাহার 
ফল মূল ও কিছু তক্রমাত্র আহারীয় হইল। যথা প্রাচীন পদে__ 


“রাধা কৃষ্ণ বিয়োগে, ছাঁড়িল সকল ভোগে, 
আ্রথ রুথ অন্ন মাত্র সার। 
গৌরাছ্গের বিয়োগে, অন্ন ছাঁড়ি ছিল আঁগে, 


ফল গব্য করিল আঁহার ॥৮ 
তিনি বৃন্দাবনে কি গ্রকাঁরে কালযাঁপন করিতে লাগিলেন, 
তাহার সংক্ষেপ বর্ণনা এই- 
«অন্ন জল ত্যাঁগ কৈল,--অন্ত কথন । 
পল দুই তিন মাঠী, করেন ভক্ষণ ॥ 
সহস্ম দণডবৎ করে, লয় লক্ষ নাম । 
ছুই সহস্স বৈষঞবেরে, নিত্য পরণাম ॥ 
রাতি দিনে বাধারুঞ্চের, মানস সেবন। 
প্রহরেক মহাপ্রভূন, চরিত্র চিস্তন | 
তিন সন্ধ্যা বাঁধাকুণ্ডে, আপতিত স্নান । 
ত্রক্রবাঁসী বৈষ্ণবেরে করে, আলিঙ্গন দান | 
সা্ধ সপ্ু প্রহর করে, ভক্তির সাধনে । 
চাঁরিদওড নিড্রাঃ সেহ নহে কোঁন দিনে ॥৮ 
( শ্রীচৈতন্য. চরিতাঁমূত |) 
রঘুনাথ প্রগমে কএকদিন গোন্বামীদের কাছে রহিলেন, পরে 
কিছু দিন গোবদ্ধনে এবং অবশেষে রাধাকুণ্ডে বাঁস করিতে লাঙ্গি- 
লেন। এই সময্নেই তিনি ভুবন-ছুর্লভ গ্রন্থ ও পদাদির বুচন। 
করেন । 


৪০ শ্রীমৎ রঘুনাথদাস গোস্বামীর জীবন-চরিত | 


রঘুনাথদাঁস নীলাঁচলে *ন্বরূপের রঘু” নামে আখ্যাত হইতে ন, 
বন্দাবনে তিনি “দান গোস্বামী” নামে বিদিত হইলেন। সেখানে 
তিনি প্রভু দত্ত শিলার সেবা ও ভজন করিতে লাগিলেন । 

যথা ভক্তি রত্বাকরে__ 

. “প্রভূদত্ত গোবদ্ধিন শিলা, গুপ্তাহাঁরে। 
দেবে কি অদ্ভুত স্বখে, আপনা পাঁশরে ॥ 
দিবানিশি না জানয়ে, শ্রীনাম গ্রহণে । 
নেত্রে নিদ্রা নাই, অশ্রধারা নয়নে ॥ 
দাঁদ গোস্বামীর দেষ্টা কে বুৰিতে পারে ? 
সদা মগ্ন রাঁধাকুষ্, চৈতন্য বিহারে ॥* 

এ সম্বন্ধে ভক্তমাল কহিতেছেল-- 
“রাঁধাকুক্ত প্রাপ্তি লাশি, সদা উৎকঠিত । 
সদা হাহাকার, ক্ষণে স্থির নহে চিত ॥ 
হে হে বুন্দাবনেশ্বরী, হে ব্রজনাগর। 
দেখাইয়া! শ্রীচরণ, প্রাণ রাঁখ মোর ॥ 
আঁহার নিদ্রা নাহি, সদ] করয়ে ফুৎকাঁর । 
বাহ্য স্ফপ্তি নাস্ছি, সদা যেন. মাতোঁয়ার ॥৮ 


পপি পপ 


শ্রীরাধাকুণ্ড তীরে। 
« এইরূপে তিনি রাঁধাকুণ্ড তীরে বাস কল্পিতে লাগিলেন । 


রাধাকুণ্ড তখন কুণ্ড ছিলেন না, কুণ্ড কাল সহকারে বিলুগ্ত হইয়া 
গিয়াছিলেন, এবং তাহার স্থানে একটা ধান্য-ক্ষেত্র মাত্র ছিল । 


শ্রীরাধাকুণড তীরে। ৪ 


কগুদ্ব় কোথায় আছেন, ইতিপূর্বে তাঁহা কেহই জানিত না) পরে 
শ্রীগৌরাজ মখন বৃন্দাবনে শুভ বিজয় করেন, তখনই সে ক্ষেত্র 
কুণ্ড বলিয়া পরিজানিত হয়। যথা! ভক্তি রত্বাকরে-_ 
“জীর্ণ চৈতন্য, বন-ভ্রমণ করিয়া । 
এই তমালের তলে, বসিলা আলিয়া ॥ 
অবি্ গ্রামীয় লোকগণে, জিদ্রাস্লি। 
কুগুদ্বর বা্ডা, কেহ কহিতে নাবিল ॥ 
সঙ্গেতে আইলা বিপ্র মথুবা হইতে । 
তারে জিজ্জাঁসিল, সেহো। না পারে কহিতে ॥ 
গ্রভু সে সর্বজ্ঞ, সর্দতীর্থ নিরীখর | 
ছুই ধান্য-ক্ষেত্র, হইয়াছে কুওছয় ॥ 
তথ অল্পলে, সাঁন করি হর্ষচিতে । 
শ্রীকুওকে স্কতি করিলেন নাঁনা মতে ॥” 
এই ক্ষেত্রূপ কুগুতীরে বাঁদ করিতে করিতে একদা দাস 
গোন্সামীর মনে হইল যে, যদি এই কৃগুদ্বয় প্রকৃত কৃণ্ডের নায় 
নিশ্দল সলিলে পূর্ণ হয়, এবং ষদি ইহাতে ফুল্প কমলিনী-দল 
বিরাহ্বিত হয়, ভবে বড় ভাল। কিন্ত,__ 
“অর্থের আঁকাঁজ্কা কিছু, ইহাতে বুঝায় । 
এত বিচাধিতে, হইলেন স্তব্ধ প্রাঁয় ॥ 
আপনাকে ধিক্কার, করয়ে বার বার। 
কেনে এ বাঁসনা, মনে হইল আমার ॥৮ (৪) 
ভগবান ভক্ত-বাঞ্চাবল্প হর, কোন কালে তিনি ভক্তেকচ বান 
অপুর্ণ রাখেন নাই; আজ রাঁখিবেন কেন? বদরিকাশ্রমে কোন 
এক ধনী শ্রীনাবায়ণ বিগ্রহ দর্ণনাস্তর অনেক টাকা সমর্পণ করিলে, 


২ শ্রীমৎ রঘুনাথদ!স গেস্বামীর জীবন-চরিত। 
শ্রীনারায়ণ রানে স্বপ্রীবস্থায় তাহাকে আদেশ করিলেন-_ “তরী মুদ্রা 
লইয়া অব্রিষ্ট শ্রামে যাও, তথায় দাস গোস্বামী আছেন, তাহাকে 
দিলেই আমি পাঁইব। আর তীহাকে ম্মরণ করাইবে যে, তিনি 
কুণুস্থয় সংস্কার করাইতে মনস্থ করিয়াছিলেন, এই মুদ্রা দ্বারা 
তাহা করুন। 

এতৎ স্বপ্ন দর্শনে সেই ধনী আনন্দিত হইয়া দস গোস্বামীর 
সমীপে গেলেন, এবং সাষ্টা্গ প্রণাম করতঃ স্বপ্ন বৃত্তান্ত নিবেদন 
পূর্ববক মুদ্রা প্রদান করিলেন। ন্বপ্ন ভাবিয়া গোস্বামী কতক্ষণ 
স্তব্ধ হইয়া রহিলেন, পরে সেই ধনীকে প্রশংসা করিয়! কুণডদ্বয়ের 
পঙ্ষোন্ধার করাইতে কহিলেন। ধনী শীঘ্রই পক্কোদ্ধারের জন্য 
লোক নিযুক্ত করিয়া দিলেন) আঁর নেই হইতেই বীধাকুণ্ড ও 
শ্যামকুণ্ড প্রকাশিত হইল | শ্রীকুগদ্ব়কে জভীঙ্সিত রূপে 
সনর্শন পূর্বক দাঁস গোস্বামীর আনন্দের আঁর পরিসীমা রহিল 
না। ইহাতেই ঠাকুর নরহরি বলিয়াছেন__"্রাধাকুও বাস, 
রঘুনাঁথ কৃপা হৈতে ।* 

সে যাহা হৌক, বৃন্দাবন তখন বনই ছিল। দাঁস গোস্বামী 
কোন ঘরে রহিতেন না, এক বৃক্ষ হলে ধ্যাঁনাবেশে বসিয়া থাঁকি- 
তন। কত ঝড় বৃষ্টি তাহার উপর দিয়া চলিয়া! যাইত, বৃষ্টির 
সময় গোবদ্ধনের শিল! ও মালাকে বুকের ভিতর ভরিয়া রাখিভেন, 
ও আপনি বৃষ্টতে ভিজিতেন। এক দ্দিন সনাতন গোস্বামী স্বানে 
আসিয়া দেখেন যে, একটী বৃহৎ ব্যাগ্র দাস গোস্বাসীর পার্খ দিয়া 
চলিয়! যাইতেছে । ব্যাপ্ত চলিয়া! গেল, কিন্তু তিনি ধ্যানাবেশে 
কিছুই জানিলেন না। কতক্ষণ পরে বাহ্য জান হইলে সনাতন 
গোস্বামীকে দেখি গুণাম করিলেন। অনভ্তর নানা কথা বার্ডার 


শ্রীরাধাকুণ্ড তীরে । ৪৩ 


পর গোন্বাঁমী তাহাকে গৃহে থাকিবার জন্য অনুরোধ করিলেন, 
এবং তিনিও তাহা অগ্রাহ্য করিতে পারিলেন না। 

আর এক দিন দাস গোস্বামীর অন্গীর্ণ হইয়া শরীর ভার ভার 
হইল, ইহা শুনিয়! প্রদিদ্ধ বক্সবাঁচর্ষ্যের পুর বিটঠল নাথ ছুই জ্বন 
চিকিৎদক লইয়া আদিলেন। নাঁড়ী দেখিয়া টিকিৎ্সক কহিলেন 
যে, হুদ্ধান্ন ভক্ষণেই এইরূপ হইয়াছে । সকলেই জাঁনেন-_-দাস 
গোন্বামী অন্ন খান না, অতএব এই কথার বিটঠল নাথ বিম্মিত 
হইরা কহিলেন--“এ কথনই হুইতে পাঁরে না।” দাস গোন্সামী 
হাসিয়া বলিলেন, «এইই সত্য-_আমি মানসে ছুগ্ধানন প্রনাদ 
খাইয়াছি।” এতৎ্ বিবরণ শ্রবণে সকলেই আশ্চর্য্যান্বিত 
হইলেন । 

রাধাকু্ড বাসে দাগ গোস্বামীর এক জ্বন অতি হৃদ্য সঙ্গী ও 
শিব্য*ৎ ছিলেন-_কুষ্খদাস কবিরাজ গোস্বামী। এ কৃষ্*দাসই 
প্রসিদ্ধ ঢৈতন্য-চরিতাঁমৃত রচয়িতা । 


গ "্্বিরাঁজ শিষা, রহিলেন যার কাছে।” : প্রেমবিলান। 
কুষ্ণদাম কখিরাঁজ কাগার শিষ্য, এ সপদ্ধে মত-ভেন শাছে। কবিব্লাজ 
ছয় গোঁপ্ামীকে ই আপন শিক্ষা গুরু বলিয়াছেন । যথা চরিভামৃঠে-_ 
ন্্রীয়প, সনাতন, ভটট রঘুনাথ। 
শ্রীজীব, গোপাল ভট, দান রঘুমাথ ॥ 
এই ছয় গরু _শিক্ষাগুর বে আমার। 
এই গুরুগণে আগে করি নমস্কার ॥ 
কিন্তু তথাঁপি কেহ কেহ বলেন ঘে, গ্রীরাপ গোন্বামী তাহার গুরু । 
আবার ফোন কোন শম্প্রদাক্সের মভ এই যেঃ-্ররূপের শিষ্য রধুনাথি তট্ট 
গোন্বামী, ইহার শিষ্য বুফদান কবির!জ। 


৪৪ শ্রীমৎ রঘুনাথদাদ গোস্বামীর জীবন-চরিত। 


দাদ গোম্বামী মহাপ্রহথর অন্ত্যলীলাঁর সঙ্গী, কবিরাঁজ তাহার 
মুখে শুনিয়া শুনিয়া! এবং স্বরূপ ও নুবারী গুপ্তের কড়া দৃষ্ঠে 


পক্ষান্তরে কবিরান্ত স্বক্পং চরিতামৃতে) বলি-তছে ন__ 
“নিত্যানন্দ বায়, প্রভুর শ্বরূপ প্রকা। 
* তার পাদপদ্ বন্দে, মুই ধার দাস ॥* 


আবার বলিতে ছেন-__ 
যদাপি আমার প্রভূ, চৈতন্যের দান। 
তথ পিজানিয়ে হামি, তাহাত্র প্রকাশ ॥ 

এ ছটা প্রমাণে কি যোধ হয়, পাঠক হহাশ্রয় তাহ] বিবেচন। করি বম। 
দ্বিতীয়তঃ গুরু এবং কৃষ্ণ অভেদতত্ব, ইহ1 দেধাঁইবাত জনা নিতানন্দ প্রভু 
এবদ] ম্বপে ভাহ!কে নন্দ-নন্দন বূপেই দর্শশ দেন। (চত্রিতাদ্ৃত ৫ম পরি. 
চ্ছেঢ দরষ্টব্য।) 

আবার অনেকেই দ'ন গোম্বাখীকেই কবিরাজের দীক্ষা-গক নির্দেশ 
করেন। 

মে যাহ! হউক, ঘণদ শ্ভাননদ প্রভৃই (কধিরাক্জের নিজ বাঁকো) তাহার 
ওর নির্দেশিত হইলেন, তবে প্রেষবিপাস গ্রন্থে রঘুনাথকে কেন ক'হ- 
রাজের গুরু বলেন, এই কথার তাংশরধ্য কি? তাংপর্যয প্রেমবিণানেই 
আছে । যথা1-_ 

“কৃষঃপাঁম কবিরাজ, যবে গোঁড় দেশে। 
কৃষ্ণের ভজন করে, আনন্দ আবেশে ॥ 
এক দিন ঝামাটপুর, নামে এক গ্রাম । 
দর্শন (দশেন, নিত্যা.ন্দ গুণধাম ॥ 
নিজ সহচর সঙ্গে, বেশ মনোহর ! 

রূপ দোখ কৃষদাস, আনন্দ অন্তর ॥ 
প্রণ।ম কদিয়। বহু, করল স্তবশ। 
ক্আা]জ্ঞ| হৈল, দর্ব [নদ্ধিযাও বুন্দাধন ॥ 


শ্রীরাধ!কুণ্ড তীরে। ৪৫ 
চরিতাঁমুত গ্রন্তন করেন। যথ! চৈতন্যচরিতামৃতে__ 


“রধুনাঁথ দাসের সদাঁ, প্রভু সঙ্গে স্থিতি। 
তীর মুখে শুনি লিখি, করিয়া প্রতীতি ॥” 


“চৈতন্য লীলা রত্রসার, শ্বরূপের ভাঙার, 
তিহো থুইলা রঘুনাথের কণ্ঠে ।, 
তাহা কিছু যে শুনিল, তাহা এই বিববিল, 


ভক্তগণে দিল এই ভেটে ॥% 

গ্রভু কি ইচ্ছায় রদুনাথকে এত ছুঃখেও রাখিয়াছিলেন, 
তাঁহার একটী অর্থ বোধ হয় এই--গভুর টর্ধিত্র লিখা তাহার 
অসাধ্য, মুখে কহিতেই, মনে ভাবিতেই অধৈর্য হইয়া পড়েন, 
লিখবেন কিরপে? কবিরাজ তাঁহার মুখে শুনিয়াই অস্ত্য লীলাটা 
তৈভাঁর করিয়। লিখিয়াছেন। দাস গোস্বামীর নিকট ওর 
অন্ত্য লীলার প্রতিকাহিশী না শুশিলে চরিতামৃত বগুমানের ন্যাঁয় 
হইত কি নাঁ-তা+ ওভূই জানেন। 

দস গোন্বীমীর উপলক্ষে আমরা আর একখানি অমূল্য বত 





নিজ গ্রন্থে লিখে, গুভুর শিষা আপনাকে । 
না জানয়ে দীন হীন, কৃপা কৈল মোকে ॥ 
পুনর্বার বৃন্দাবন, কঠিল গমন । 

আশ্রয় করিলঃ রঘুন'থের "্রণ ॥ 

কেন হেন শিখে? কফেনকফরদে আশ্রয়? 
লেই বুঝে»যাঁর মহা অনুভব হস ॥ 

সিদ্ধ ব্যবহার এই, আন্যন্ত নির্মল । 
ভবাশ্রয়্ করিলে, শ্কুততি হয়ে যেনকল ॥* 


৪৬ শ্রীযৎ রঘুনাথদাস গোম্বামীর জীবন-চরিত । 


পাইয়াছি _সে রত দ্দান-কেলি-কৌনুদী।৮ উহা কিরূপে স্থষ্ট 
হয়, তাহ! বলিতেছি। র্ 

শ্রীরূপ গোস্বামী *ললিত-মাঁধব নাটক” প্রণয়ন করিয়া দাস 
গোস্বীমীকে পড়িতে দিলেন । গর গ্রন্থে বিগালভ্ত ভাবের এফ- 
শেষ করা হইয়াছে। দাস গোস্নামী এ গ্রন্থ পাঠে অধৈর্ধ্য হ্ইয়] 
ক্ষণে ক্ষণে ভ্রন্দন করেন, কখন বা ভূমে বিলুষ্টিতহন। কোন 
কোন সময় উন্মতের ন্যার গ্রন্থ দূরে নিক্ষেপ পূর্বক বগিয়া থাকেন। 
আবার পরক্ষণেই গ্রন্থ বক্ষে রাখিয়া! ভূমে শয়ন করেন। 

শ্রীৰপ গোম্বামী রঘুনাথের ঈদৃশ অবস্থা দৃষ্টে শীঘ্র শীঘ্ব 
"্দান-কেলি-কৌনুদী লাঁটিকা” রচনা করতঃ বঘুনাথকে তাহা 
দিঘা কহিলেন, দভ্রাতিঃ, সংশোধনের জন্য ললিত-মাধব খানা 
দাও, আর সে কতক দিবন এই নূতন গ্রন্থখানি আস্বাদন কর ।” 

রঘুনাথ জলিত-মাধব শ্রীব্প গোন্বামীকে প্রদান করিরা 
দন-কেলি কৌমুদী পাঠ কবিতে লাগিলেন, আর আঁনন্দ-াগরে 
নিমগ্ন হইলেন | 
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গোস্বামীর গ্রন্থগণ__স্ভব বলীর শ্লোক। 


পুর্বে দাস গোন্গামীর গ্রন্থের উল্লেখ মাত করিরাছি | বৃন্দাবন 
বাঁসকালে তিনি “ভতবগালা” “দান চরিত” ও 'নুক্তাচরিত” নামে 
তিনখানি অপূর্ব গ্রন্থরত্ব প্রণয়ন করেন। ষথা- 
“রঘুনাথাভিধেরস্য তরোমি ত্ত্বমীযুষঃ । 
 স্তলমীলদাননুল্াকিঠিং কৃতি ফুদিভং |” 


গোস্বামীর গ্রন্থগণ-_ন্ভতবাবলীর শ্ল'ক। ৪৭ 


এই গ্রন্থব্র় ভিন্ন তাহার রচিত কয়েকটা পদও 'মাছে।, তাহার 
প্রথম পদ শ্রীহ্ব়দেবের বন্দনা সম্বন্ধে। দান গোস্বামী শ্রীয়- 
দেবের কাব্য শ্রীসীতগোবিন্দ বড় ভাল বাপিতেন, আর কখন 
কখন উহা পাঠ করিয। আনন্দে বিভোর হইয়! থাঁকিতেন। 
নীচের পদটীই তাহার পরিচায়ক | পদ যথা__ 
“জয় জয় শ্রীজয়__ দেব দরাময় 
পদ্ধবতী রতিকান্ত। 
রাধা মাধব, প্রেম ভরতি রস, 
উজ্জল মুনতি নিতান্ত ॥ 
শ্রীগীত গোবিন্দ, গ্রন্থ হুধাময়, 
বিরচিত মনোহর ছনা । 
রাধা গোবিন, নিগুঢ় লীলা গুণ, 
পদ্মাবলী পদ বৃন্দ ॥ 
কেন্দুবিন্ববর, ধাম মনোহর, 
অনুক্ষণ করয়ে বিলাঁস। 
রসিক ভকতগণ, যো সরবস ধন, 
অহর্নিশি রহু তছু পাশ॥ 
যুগল বিলাস গুণ, করু আস্বাদন, 
অবিরত ভাবে বিভোর । 
দাঁস রথুনাথ ইহ, তছু গুণ বর্ণনঃ 
কিয়ে করব নব ওর। 
(পদনমুদ্র ৪০১০ | পদকল্পতরু ২৪০৮ ) 
দাদ গোস্বামী শ্রীগৌরাঙ্গাবতাঁরের মে কয়েকটী অপূর্ব পদ 
প্রণয়ন করেন, তাহা এই-- 


৪৮ গ্রীমৎ রছ্থুনাথদাস গোস্বামীর জীবন-চরিত 


ব্রহ্ম আত্মা ভগবান, যারে সর্ব শান্ে গাণ, 

দেবা! দেবী চরণ বনন | 

যোগী যতি সদা ধ্যাঁর, তমূ তারে নাহি পায়, 
বন্দে! সেই শচীর নন্দন । 

নিজ্ব উক্তি আন্বাদন, সর্ব ধশ্ম স্বপন, 
সাধু ত্র'ণ পাঁবগড দলন। 

ইত্যাদি কাঁষ্যের তরে, শচী জগনাথ ঘরে, 
নবদ্ধীপে লভিল জনম ॥ 

কনক পূণ চাদে, কামিনী মোহন ফাঁদে, 
মদনে কদন গর্ব চুর্ণ। 

মহ মৃদু আধ ভাষা, ঈষৎ উন্নত নাসা, 
দাঁড়িশ্ব কুসুম জিনি কর্ণ ॥ 

ঝরে নয়নারবিনোঃ বাস্প নামক রঙ্ষে, 

তাঁরক ভ্রমর হরধিত। 

গভীর গর্জন কভু, কভু বলে হাঁহাঁপ্রভু, 
'আপাদ মস্তক পুলকিত ॥ 

প্রেমে না দেখিয় বাঁট, ক্ষণে মারে মালসা$, 
ক্ষণে কৃষ্ণ ক্ষণে বলে রাধা । 

নাচয়ে গৌরাঙ্গ রাঁর, সবে দেখিবারে ধাঁয়, 
কম্ম বন্ধে পড়ি গেল বাঁধা ॥ 

পাইলেন প্রেমধন, নাচয়ে বৈষ্বগণ, 
আনন সায়রে নাহি ওর । 

দেখিয়া মেঘের মেলি, চাঁতক করিছে কেলি, 
টাঁদ দেখি যেছন চকোর ॥ 


চা 


গোন্বামীর গ্রন্থগণ--শুবাবলীর শ্লোক। ৪৯, 


প্রেমে মাতোয়াল গোরা, জগত করিল ভোঁরা, 
পাইল মকল জীব আশ। 
জড় অন্ধ মুক মাত্র, সবে ভেল প্রেম পাস্ত, 
বঞ্চিত শ্রীরঘুনাথ দাঁল1% 
ণ €(পদ-সমুদ্র--৬৪৮২।) 
দান গোস্ব'মী শ্রীরাধিকার রূপ বর্ণনা করিয়া ধীরঙ্গাল! ভাষায় 
যে পদটী লিখিয়াছেন, নিষ্নে তাহা দেওয়! গেল-- 
“চন্দ্রবদন্ী ধনী, মৃগ-নয়নী । 
রূপে গুণে অন্থপমা) র্মণী-মণি ॥ 


মধুরিম-হাঁসিনী, কমল-বিকাদিনী, 
মতিম-হাঁরিণী, কন্ু-কন্তিমী । 

খীর সৌদামিনী, গলিত কাঞ্চন জিনি, 
তনুরুচি ধারিণী, পিক-বচনী ॥ 

উর লগ্ি বেণী, মেরু পর যেন ফণী, 
আ'ভরণ বহুমণি, গজ-গাঁমিনী। 

বীণা-পরিবাদিনী, চরণে নুপুর-ধবণি, 


রতি রসে পুলকিতা জগমোহিনী ॥ 
সিংহ জিনি মাঝ ক্ষীণি, তাহে মণি-কিস্কিণী, 
কাপি উছ্ছলি তনু, পদ অবনী। 
বুষভানু-নন্দিনী, জগজন-বনানী, 
দাস রঘুনাথ পহ', মনোহারিণী ॥৮ 
( পদ-সনুদ্র--৪০০২। পদকল্পতরু--২৭০০।) 
দাঁস গোস্বামীর আর একটী অনুপম পদ আছে, তাহা শ্রীভগ- 
বানের সায়ংকালোচিত 'সারত্রিকোপযোগী। সে পর্দটী এই*_ 


৫০ শ্রীমৎ রঘুনাথদাস গোত্বামীর জীবন-চরিত । 


“হরল সকল সম্তাপ, জনমকো মিটত, 
তলপ যম কাঁল কি। 
আরতি কিয়ে মদন গোপাল কি। ঞ্র॥ 

গোঁঘত রচিত, কর্পুর কি বাতি, 
ঝলকত কাঞ্চন থাঁল কি। * 

ঘণ্টা তাল মৃদঙ্গ, ঝাঁঝরী বাজত, 
বেধু বিশাল কি ॥ 

চন্দ্র কোটা জ্যোতি, ভানু কোটী ছবি, 
মুখ শোৌভ। নন্দলাল ঢক। 

ময়ূর মুকুট, লীতান্বর শোকে, 
উরে বৈজয়স্তি মান কি। 

চরণ কমল পর, নৃপুর বাজে 
উরুপর বৈজয়ন্তি মাল কি॥ 

সুন্দর লোল, কপোল ছবি মো, 
নিরখত মদন গোপাল কি। 

স্বর নর মুনিগণ, করতহি আরতি, 
ভক্ত বসল প্রতিপাল কি॥ 

ঘণ্টা তাল, মৃদঙ্গ বাঁঝরী, 
অঞ্জলি কুস্থম গোঁপাল কি। 

হুবলি বলি বধু-_ নাথ দাস পু, 
মোহন গোঁকুল বাঁল কি ॥৮ 

(পদকল্পতরু-- ২৮০২ |) 
_গোস্বামীগণ যত কিছু গ্রন্থাদি করিয়াছেন__সব সংস্কতে। 
জ্াসগ গৌঁশ্বামীরও পুর্কোক্ত গগ্রন্থগুলি বিশুদ্ধ সংস্কতে বিরচিত। 


গোস্বামীর গ্রন্থগণ--শ্বাবলীর শ্লোক । ৫১* 


তথন বাঙ্গাল! ভাঁষাঁর অতিশয় শৈশবাবস্থা ; বাঙ্গালায় কিছু লিখিতে 
বা পড়িতে তখন অল্প ব্যক্তিই যত্ত করিতেন। সেই সময়ে-সেই 
বর্ঈভাঁষার আদি সময়ে দাস গোঁশ্বামী বাঙ্গালায় পদ লিখিয়া মাতৃ- 
ভাষার প্রতি যথেষ্ট সন্মান প্রদর্শন করিয়াছেন। 
দাঁস গোঁশ্বামীর এক খানি গ্রন্থের নাঁম স্তবমাঁলা । কিন্তু শ্রীম- 
দ্রপ গোসম্বামীরও জ্তবমাঁলা নামে একখানি গ্রস্থ আষে; এই জন্য 
দাস গোস্বামীর গ্রন্থ *স্তবাঁবলী” নামে আখ্যাতি হইল। এই স্তবাঁ- 
বলী কএকটা স্তবের সমষ্টি মাত্র-_-২৯খানি ক্ষুদ্র গ্রস্থ উহার 
অন্তন্নিবিষ্ট । ইহাঁতে গোম্বামীর মানসিক ভাবোচ্ছাসের আভাস 
পাওয়া যায়। এ স্থলে একটা শ্লোক উদ্ধৃত হইতেছে। তথাহি 
স্তবাবল্যাং-_. 
“সদ1 রাধাকৃষ্কোচ্ছলদতুল খেলা স্থান যুজং) 
ব্রজং সংত্যজ্যৈতদ্যুগ বিরহিতোপি ক্রটিমপি। 
পুনঘ্্ণারাবত্যাং যছুপতিমপি তেটুবিভবৈঃ, 
স্ষরন্তং তদ্বাচাপি হি নহি চলামীক্ষিতুমপি ॥৮ 
অর্থ__যদ্দি আমি সুদীর্ঘ কাল শ্রীকৃঞ্ণ বিরহে দগ্বীভূত হইতে 
থাকি, এবং (তাহাতে ) শ্রীরুষ্ণ যদি অনুমতিও করেন, তথাঁপি 
শ্রীরাঁধা গোবিন্দের অতুল্য লীলাস্থল সম্বলিত এই ত্রজধাঁম পরি- 
ত্যাগ পূর্বক সেই প্রৌঢ যছুপতিকে দর্শনের জন্য ক্ষণমাত্রও আমি 
্বারকাপ্প যাইতে পারি না। 
রাঁধা-প্রিয় বঘুনাথের উপরোক্ত ভাব সম্বন্ধে অন্য একটা 
আখ্যান এস্থলে প্রদত্ত হইল। 
দাঁস গোস্বামীর নিকট দাঁস নাঁমে এক জন ব্রজববাসী থাঁকি- 
তেন। উনি গোস্বামীর শিষ্য ও অতি ন্গেহ-পাঁত্র ছিলেন,* এবং * 


- ২ শ্্রীমৎ রঘুনাথদা'স গোস্বামীর জীবন-চরিত | 


গোন্বামীর প্রতি তাঁহারও অচলা! ভক্তি ছিল। গোস্বামী বৃক্ষ-পত্তে 
তক্ষণ করিতেন, এবং দাস তাহ! আনিয়া দিতেন। এফ দিন দাস 
গোস্বামী একটী বৃহৎ পত্র দর্শনে দাসকে ছিজ্ঞাঁসা করিলেন, "এই 
বৃহৎ পলাশ পত্র কোথায় পাইলে?” দাঁস বলিলেন, “সখী- 
' স্থলীতে।” সথীস্থ্লী শ্রীরাধার প্রতিপক্ষ শ্রীচন্দ্রাবলীর বাঁগস্থান। 
বাঁধান্ুগত রঘুনীথ (রতিমঞ্জরী) সখীস্থলীর নাম শুনিয়া! বিরহাভি- 
মানে ব্যথিত হইয়। পত্র সহিত তত্র ফেলিয়া! দিলেন। দাঁস ইহার 
কিছুই বুঝিতে না পারি বিশ্মিত ও ভীত হইয় রহিলে, গোস্বামী 
কহিলেন--"ওহো, সে চন্ত্রীবলীর স্থান, সেখানে আর তুমি 
কখন ন ফাই ন(1৮  ব্রজবাঁসী তখন সাধকের তাঁব বুঝিয়া আর 
কিছুই বলিলেন না। 
দান গোস্বামী প্রত্যহ ছুই তিন পল (১৬ তোঙায় ১ পল) 
মাঠী একট। দোনীতে করিয়া পান করিতেন। বড় পলাশ পত্র 
হইলে অপ্রিক ধরিবে, এই জ্ঞানেই দাস সখীস্থলীতে বড় পত্র পাইস্ক। 
তাহা আনিয়াছিলেন। 


বিরহ-যন্ত্রণা_গ্বোবামীর নিয়ম, 
সমা্ত। 


এইরূপে দাস গোস্বামী বৃন্দীবনে আছেন । রাধাকৃষ্ণের 
এবং শ্রীগৌরাঙ্গের লীলা স্মরণাবেশে বাহ্যশৃন্ত হইয়াই অনেক 
সময় থাঁকিতেন) কখন কখন বাঁ রূপ সনাতনের নিকট গমন ও 
' তাহাদিগকে দর্শন করতঃ ছঃখ জ্বালা নিবারণ করিতেন। কিন্তু 


বিরহ-য্ত্রণা), গোস্বামীর নিয়ম, সমাপ্তি । ৫ও 


তাহাও আর রহিল ন1; প্রভূর বিরহ-জনিত শোক সহা করিতে না 
পারিয়া, সনাতন গোস্বামী রং তৎপরেই শ্রীরূপ গোস্বামী লীল! 
সম্বরণ করিলেন,-_বৃন্দাবন অন্ধকার হইল। রঘুনাথ দাঁস গোস্বা- 
মীর তাপিত অন্তর এই কঠোর আঘ!তে কিরূপ হইল, তাহা! আর 
কি বলিব? আবার দিন দিন এক এক জন করে গ্রভুর ভক্তগণ 
অন্তর্ধীন করিতেছেন,__-গোঁড় হইতে এ সংবাঁদ* পাইতে লাগি- 
লেন | ভ্রগতে হাহাকার শব্দ উথ্তি হইল, ব্রিভূবন শৃন্য--মক- 
প্রায় হইল। তখন চতুর্দিক হইতে হঠাৎ কোলাহল- ত্রন্দন 
শব শ্রুত হইতে লাগিল, এবং প্রতি স্থলেই অমঙ্গল দৃষ্ হইল । 
আর দাঁস গোম্বামীর তখনকার দশ! কহিবার কাহারও সাধ্য নাই। 
তবে ইহাঁর অনেক দিন পরের কথা এই,_ 
«কোথা শ্রীস্বরূপ, রূপ, সনাতন, বলি। 
ভাঁসয়ে নেত্রের জলে, বিলুগয়ে ধুলি ॥ 
অতি ক্ষীণ শরীর, দুর্বল ক্ষণে ক্ষণে । 
. করয়ে ভক্ষণ কিছু, ছুই চারি দিনে ॥ 
(ভক্তি-রত্বাকরে।) 
পদে যথাঃ 
হা হা, কোথ৷ প্রাণের শ্রীবূপ। 
তুমি বিনে এ সহসা'র, দেখিতেছি অন্ধকার, 
হৃদয় হইল বহ্ি-কৃপ।॥ 
কেন আগে ভূগু-পাঁতে, না করিলু দেহ-পাঁতে, 
এই কি হইল তার ফল? 
এ হ্ুদয় বজ্রসার, এরূপ নৈলে কি আর, 
রহিত রে না হ'য়ে বিকল ॥ 


“৫৪ প্রীমত্ রবুনাখদাস গোস্বামীর জীবন-চরিত । 


হে হৃদয়, ফেটে যাওঃ হে প্রাণ, বাহির হও, 
ৃ এবে আর রত্ত্ভাী কি কাষ? 
শৃন্ত ত্রিভুবন ভেল, হৃদয়ে বাজিল শেল, 
কি সুখে বৃহিব ভব-মাঁঝ ? 
আর বেঁচে কাজ নাই, জীবন ধারণে ছাই, 
পরাণ ছাড়িলে এবে বাঁচি। 
গোসাএীর বিলাঁপ-বানী, এ বৈষ্ণব দাস শুনি 
বলে জালা সহিতেই আছি ॥ 
তন্য পদ-_. 
কোথা রূপ মোর প্রাণ ধন। 
তুমি বিনে, হাহা নাথ, কোথ] যাব আমি হে, 
তুমি বিনে না রুহে জীবন ॥ 
স্বরূপ, শ্রীননাতন, গেলেন স্বধাঁমে রে, 
রৈলু' মাত্র ভুয়া সুখ চাঁঞা। 
তুমিও নিদর হয়ে, আমারে ছাড়িয়ে ঘে 
গেলে হাঁয় হঠাৎ চলিয়া ॥ 
এখন শ্মশান দেখি, এ তিন জগত রে, 
তিল মাত্র সোয়াস্তি না পাই। 
মনে হয়, মরি মরি, মকিতে না পাবি বে, 
হাঁয়, হাঁয়, উপায় যে নাই ॥ 
এত দীর্ঘ আঘু কেন, বিধাতা করিল রে, 
কত জালা সহিব এ প্রাণে । 
কিম্বা বুঝি আমি বড় অপরাধী হই জে) 
তাই মোর ন] হয় মরণে ॥ 


বিরহ-যন্ত্রণা,_ গোস্বামীর নিয়ম, সমাপ্তি | ৫৫ 


বৃন্দাবন চন্দ্র হুর্ধয) ঢুভাঁই বিহনে বে, 
চারি দিক ভেল অন্ধকার । 
মরি ! মরি! মরি! আর, পরাণে না মানে রে, 
থাকিতে এ জগত মাঝার ॥ 
এত বলি কান্দে মোর শ্রীদাস গোঁদএ্ীরে, 
আহী' প্রাণে ধৈর্য নাহি ধরে। 
অভাগা বৈষ্ণব দাঁস, আঁকুল হইল রে, 
দুঃখে তাঁর হৃদয় বিদরে ॥ 
প্রীরপাদির অন্ত্ধীনে দাঁস গোম্বামীর দয় কিরূপ ব্যথিত 
হইয়াছিল, তাঁহার কিছু আঁভাঁদ তিনি নিজ্ব বাঁক্যেই 
দিয়াছেন। 
যথা গ্রার্থনাশ্রয় চতুর্দশকে-_ 
“শৃন্ঠায়তে মহাগোষ্ঠং গিরীন্দ্রোই অগরাঁয়তে। 
ব্যাদ্রতুগডায়তে কুওডং জীবাতু রহিতস্য মে ॥ ১১॥৯ 
“ন পততি যদি দেহ স্তেন কিং তস্য দোষঃ 
সকিল কুলিশ সাঁরৈর্যদ্িধাত্রা ব্যধানি | 
অয়মপি পরহেতু গীঢুতর্কেণ দৃষ্টি 
প্রকট কদন ভারং কোবহত্বন্তথা বা ॥ ১২ ॥% 
ইহার অন্ুবাঁদ,-_ 
জীবন স্বরূপ রূপ, বিহনেতে হাঁয়। 
ত্রিভূবন শৃদ্ত ভেল, কিছুই না ভায়॥ 
কুও ব্যান তৃও স্তায়, গোবদ্ধন অহিপ্রায়,* 
মহা গোষ্ঠ শূন্য বোঁধ হয়। 
প্রীরূপ বিহনে প্রাণ, স্থির কভূ নয় ॥ ১১॥ 


৫৬ শ্রীমৎ রঘুনাথদান গোস্বামীর জীবন-চরিত। 


যদি ভূগুপাতে দেহ পতিত না হয়। 
তথাঁপি দেহের তাঁতে, কোন দোষ নয় | 


যেহেতু কু'লশ সারে, বিধাতা যতন করে, 
এই দেহ করেছে নির্মাণ । 
অথবা তর্কের দ্বারে, এ হ্রেতু করেছি স্থিরে, 


আম ভিন্ন অন্য কোন জন। 
কখন নাঁরিবে ছুঃখ করিতে বহন ॥ ১২ ॥ 
এই শ্রীরূপ সনাতনাদির বিচ্ছেদ শেল অনেক দিন পবেও 
তীহাঁর জ্দয়ে দম ভাঁবে বিরাঁজিত ছিল, ইহ! আর হৃদয় হইতে 
বিদুরিত হয় নাই। ইহার কিছু দিন পরে শ্রীটচতন্য দাসাম্মজ 
প্রেমাবতার শ্রীশ্রীনিবাসাচীর্ঘ্য প্রভু বৃন্দাঁবনে গমন করেন, ও তথায় 
রূপ-সনাতনের ভ্রাতুদ্পুত্র শ্রীজীব গোস্বামীর নিকট সমুদয় বৈষ্ণব- 
গ্রন্থ অধ্যয়নাস্তর সেই গোস্বামীগ্রন্থ সমস্ত এচারের জন্য গৌড় 
আঁদিবার পুর্বে খন দাঁস গোস্বামীর নিকট বিদায় লইতে যাঁন, 
(১৫০৫ শক), তখন তাহার 'বস্থা বড় শোচনীয় । ভক্ভি-রড়াকর 
লিখিয়াছেন, তখন তাঁহার দেহ শুক্ক--অস্থিচম্মসার, কিন্তু তিনি 
তথাপি নিয়মগুলি অতি কষ্টে পালন করেন। তাহার একটী 
নিয়ম,_বৈষ্ণবদিগকে প্রত্যহ প্রণাম করা; কিন্ত শরীর জীর্ণ শীর্ণ" 
“বাতাসে হীলয়;” এ অবস্থার প্রণীম করিতে বড় কষ্ট হয়। একট 
তৃষ্টে যদ্দি কেহ প্রণীম করিতে নিষেধ করেন, তবে তিনি কিছুই 
বলেন না, দীন হীনের ন্াঁয় (৫ভেকা” হইয়া) নিষেধ-কর্ভার মুখপাঁনে 
চাহিয়। থাকেন। ইহা দেখিয়! কাহার না জ্দয় বিদীর্ণ হয়? 
“নিয়ম নির্বাহ যৈছে, যে চেষ্টা অন্তরে । 
সে নব দেখিতে কার, হিম না বিদরে ॥৮ , 


বৃ 


বিরহ-যন্ত্রণা, গোস্বামীর নিয়ম,_সমাপ্তি। ৫৭ 


নিয়ম কি? কিছু ইতর বিশেষে তাঁহা পূর্বেই বলা গিয়াছে, 
এখাঁনেও আবার বলিতেছি। এ বৃদ্ধ কালে অশক্তাবস্থায়, তাহার 
নিয়মের শৈথিল্য ঘটিয়াছিল না। প্রধুনাথের নিয়ম যেন পাথরের 
রেখা ।” তাহা এদিক ওদিক হইবার নহে। শেষাবস্থায় দাস 
গোশ্বামী কিরূপে কালযাপন করেন, এবং তাহার নিয়মের কোন 
ব্যতিক্রম হইয়াছিল কি না, তাহা শ্রীরাধাবল্লভ ঠাকুবের গ্রাচীন 
পদে বিবর্ণিত আছে। যথা 


“ছেড়া কম্ষল পরিধান, ত্রজ ফল গব্য খাঁন, 
অন্ন আদি না করে আহার। 
তিন সন্ধ্যা ন্নান করি, স্মরণ কীর্তন করি, 


রাঁধা-পদ ভজন যাহার ॥ 
ছাগ্লা্ন দণ্ড রাত্রি দিনে, রাঁধ! কৃষ্ণ গুণ গানেঃ 
স্মারণে সদাই গোয়ায় । 
চারিদও স্তরতি থাকে, স্বপনে রাঁধাক্ণ দেখে, 
এক তিল ব্যর্থ নাহি যাঁয় ॥৮ 
“প্রীচৈতন্য শচী-সুত, তার গণ হয় যত, 
অবতার শ্রীবিগ্রহ নাস। 
গুপ্ত ব্যক্ত লীলাস্থল, দৃষ্ট শ্রুত বৈষ্ণব সব, 
সবারে করয়ে পরণাঁম | 
( ইত্যাদি পদকল্পতরু 1) 
এই রূপে শ্রীগোশ্বামী সদায় বাঁধাকুণ্-তীরে বনিয়া ক্রন্দন 
করিতেন । যথা-- 
“হ। হা বাঁধাকৃষ্খ কোথা, কোঁথা বিশাখা ললিতা 
কুপা কৰি দেহদরশন। ৃ 


৫৮ শ্রীমত রঘুনাথদাস গোস্বামীর জীবন-চরিত। 


হা চৈতন্য মহা প্রভু, হা স্বরূপ মোর প্রভু, 
হাহ প্রভূ রূপ সনাতন ॥ 
কাঁনে গোসাই রাতিদিনে।  ছাঁড়ি যায় তন্ু মনে, 
ক্ষেণে অঙ্গ ধুলায় ধূসর 
চক্ষু অন্ধ, অনাহার, আপনাকে দেহ ভার, 
বিরহে হইল জর জর | 
রাধাকুণ্ড তটে পড়ি». সঘনে নিশ্বাস ছাঁড়ি, 
মুখে বাক্য না হয় স্ফর্ণ। 
মন্দ মন জিহ্বা নড়ে, নেত্রে প্রেম অশ্রু পড়ে, 
মনে কৃষ্ণ করযে ম্মধণ ॥৮ (পদকল্পতরু ।) 
হাঁয়! হাঁয়! বলিতে হুদগ্ন বিদীর্ণ হয়, যখন শ্রীগোস্বামীর 
অবস্থ। এইরূপ দীন হীন প্রাঁয়,_এইবপ শোকদ্বীপক, তখন তিনি 
বিয়োগ-যন্ত্রণা সহিতে না পারিয়1] ভাবিতেন যে, কিরূপে তাহার 
মৃত্যু হইবে। তখন তিলমাত্র জীবনধাঁরণ তীহাঁর পক্ষে অসহ্য 
হইয়! দাঁড়াইয়াছিল। | 
যথা কর্ণানন্দে_ 
“বড়ই বিয়োগে, গোঁসাঁঞ্তির কাঁতর অন্তর । 
কিরূপে দেহত্যাগ, ইহা! ভাঁবে নিরস্তর ॥৮ 
ইহার পরেও শ্রীগোস্বামী এই ধরাধামে আরও কিছু কাল 
ছিলেন। শ্রীমন্নিত্যানন্দ-গৃহিণী শ্রীশ্ীজাহৃব। ঠাকুরাণী (তীহার 
দ্বিতীয় যাত্রায়ও ) বুন্গীবনে আসিয়া তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া 
ছিলেন ;-সেকিছু পরের কথা। তখন দাস গোস্বামীর অতি 
শোচনীয় অবস্থা । তখন তিনি চলৎশক্তি-রহিত, দৃষ্টি-শক্তি-বিহীন 
 বলিলেও হয়; কাহারও সহিত আলাপ মাত্র করেন না,_এক স্থানে 


বিরহ যন্ত্রণ!,-গোম্বামীর নিয়ম),--অমাপ্তি। ৫৯ 


সদা পড়িয়া থাকেন। তখন গৌরগণ এক প্রকার লুক্কারিত ইইয়া- 
ছেন; তাহাতে অবশিষ্ট সকলেরই মন ভঙ্গ-__ প্রাণে কাহারও 
স্পৃহা মাত্র নাই; তবে যে কি জন্য আছেন,--সে এক রহস্য- 
বিশেষ। এই অবস্থায় শ্রীগোস্বামী নির্জন রাঁধাকুণ্ড তীরে একটী 
সামান্য গোফাঁয় পড়িয়া রহিতেন। কবিরাজ নিকটেই থাঁকিতেন, 
গোস্বামী চিৎ কবিরাঙ্ছের সহিত ছুই একটা মাত্র ফা কহিতেন। 
দাঁস নামক সেই সৌভাগ্যবান ত্রজবাঁপী তখনও ছিলেন, তিনি 
প্রাণপণে তীহাদের সেবা করিতেন। এ্রসময় ঈশ্বরীর সহিত 
তাঁহার মিলন হয়। সে সন্সিলনাখ্যান ভক্তি-রত্বাকর হইতে উদ্ধত 
করিতেছি । 

“দাস গোস্বামী, সে নির্জন কুণ্ড-তীরে। 

করেন শ্রনাম, গ্রহণাঁদি ধীরে ধীরে ॥ 

কৃষ্ণদাস কবিরাজ, অগ্রেতে আদিয়া। 

দাস গোস্বামীর আগে, ছিলা দড়াইয়| ॥ 

অবসর পাইয়া, করয়ে নিবেদন । 

শ্রীজান্ুবা ঈশ্বরীর, হৈল আগমন ॥৮ 

“ভ্ীঈশ্বরী দেখে, দাঁস গোস্বামীর গমন । 

অতিশর ক্ষীণতনু, তেজ ৃর্য্য সম ॥ 

শ্রীদশ্বরী অন্তর, বুঝিতে কেবা৷ পারে। 

ঝরে দুই নেত্রে বাৰি, নিবারিতে নাঁরে ॥ 

শ্রীদাস গোস্বামী, প্রণমিতে ধের্ধ্য ধরি। 

'কৈলা৷ যে উচিত, প্রেমময়ী শ্রীঈশ্বরী ॥ 

শ্রীঈশ্বী আঁগে, দাঁস গোস্বামী যে কয়। 

তাহা শুনি কার বা, না বিদরে হৃদয় ॥৮ ইত্যাঁছি। 


'৬০ শ্রীযৎ রঘুনাথদান গোস্বামীর জীবন-চরিত। 


এইরূপে শ্রীপ্রীঈশ্বরী জানব! দেবী দাঁস গোস্বামীর সহিত 
সাক্ষাৎ করেন। “তিনি ক্কপা-পরবশ] হইয়া রাঁধাকুণ্ডে তিন দিন 
অবস্থিতি করিয়া দাঁস গোস্বামী এবং অন্যান্য সাধু ভক্ত ও ব্রজ্ব- 
বাসীদিগকে প্রসাদ খাঁওয়াইয়! ছিলেন। 

সে যাহাহউক, বৃন্দাধ্টন গৌরাঁঙগ-পার্ধদ তখন অতি অল্পই 
ছিলেন। তখন শ্রীলোকনাথ ( ইনিই সর্ব প্রথম শ্রীবৃন্দাবন আই- 
সেন ) আছেন) তিনিও অতি বুদ্ধ, কখন কি হয় বল! যার না। 

দাঁস গোশ্বামী মনে ভাবেন, "আমার প্রাণ অতি কঠিন, নতুবা 
এত শুলি নিদারুণ বিয়োগ যাঁতন! সহিবে কেন? তবে এই মাত্র 
অভিলাষ,__যেন শ্রীলৌকনাথ গোস্বামী, শ্রীঙ্দগীব (শ্রীরূপের ভ্রাতু- 
স্পত্ ও শিষ্য), ও কৃষ্ণ দাসের অগ্রে দেহত্যাঁগ করিতে পারি। 
যথা কর্ণাননে__ 


“এই বুন্দাবন মোর, সাধন ভজন । 

এই স্থানে দেহত্যাগ, আমার নিয়ম ॥ 

ব্রজোড্ভব ক্ষীর যেবা, আমার ভক্ষণ । 

ব্র বৃক্ষ পত্র এই, অ.মার বসন ॥ 

ইহাতেই নির্বাহ, মোর দস্ত দূর করি। 

শ্রীকুণ্ডে রহিয়ে কিবা, গোঁবর্ধন গিরি | 

রাঁধা প্রেম সরোববের, নিকটে নিশ্চয় । 

এই স্থানে মরি যেন, হেন বাঞ্চ হয় ॥ 

শ্রীজীব রহেন যেন, আঁমাঁর অগ্রেতে। 

শ্রীকৃষ্ণ দাস আর, গোসাঞ্জি লোকনাথে ॥ * 

 দেহত্যাগ কৰিব আমি, ইহা সবার আগে। 

এই দশ! কৰে হবে, মোর মহাভাঁগে ॥৮, 


বিরহ-যন্ত্রণা,- গোস্বামীর নিয়ম) সমাপ্তি । ৬৯ 


এই সম্বন্ধে শ্রীগোন্বামী নিজে যাহা বলিয়াছেন, তাহা গুনুন। 
যথা শ্বনিয়ম দশকে,_ | 
“ত্রজোৎ্পন্ন ক্ষীরাশন বসন পত্রাদিতভিরহং, 
পদার্থে নির্বাহ্য ব্যবহ্ৃতিমদন্তংস নিয়মঃ। 
বসামীশাকুণ্ডে গিরিকুলবরে চৈব সময়ে, 
মরিষ্যেতু প্রেষ্ে সরসি খলু জীবাদি পুরতঃ।৮ 
বলা বাহুল্য যে, দাস গোম্বামীর এই অভিলাষটা অচিরেই 
পূর্ণ হইয়াছিল ; * কিন্তু তাহার বিস্তার বর্ণন1 নিশ্রয়োজন । 'অত- 
এব এই গানেই তাহার ঘটনা-পুর্ণ পবিত্র চরিত্র পদ্সিসমাপ্ত 
করিলাম । 
দাস গোস্বামী চতুর্মবতি বর্ষ কাল এই ধরাধামে ছিলেন ) 
তিনি ১৫১৪ শকে আশ্বিনের শুক্লা দ্বাদশী তিখিতে দেহ ত্যাগ 
করেন। এ তিনি বৈষ্বগণের পালনীয় | 
দাস গোস্বামীর অপ্রকটের পর তদীয় শিলা মালা শ্রীপ্রীলো'ক- 
নাথ গোস্বামী আপনার স্থানে লইয়া যান । সেখানে শ্ীশিলা 
"গোবুলানন্দ” নামে পরিপুর্বিত হন। 
উত্তরা 
সমাপ্ত মিতি। 


* প্রেমধিলালনুলারে দান গোম্বামীর অগ্রে কবিরাজের অন্র্ধান 
হয়। কিন্ত্র যথার্থতঃ প্রেম বিলাসের অর্থ ভিন্নজ্পণ। (্রমবিলামোক্ 
বাক্যের তাছপর্ধ্য কর্ণানন্দ আছে। কর্ণাননে স্গঞ্টই বলিসাছেন যে, 
দ্বান গোম্বাীর পরে কবিরাজ অন্তর্ভিত হণ। দ্বিতীয়তঃ ভক্তিরভাকর 
প্রভৃতি অন্ান্ত প্রমাণ্য গ্রন্থের, বিশেষতঃ বৈষ্ণ দিগ্নর্শিনীর লহিত 
এতন্মতের জনৈক্য নাই। 

৬ 


শ্রীম রঘনাথদাস গোস্বামীর 
জীব্ন-চরিত | 


[এপ 


অথ চরিত্রান্বাদ। 


জয়ধ্বনি কর সবে। 
রঘুনাথ রূপে, শ্রীরতি মঞজরী, 
জনম লভিল! ভবে ॥ 
বাল্য কাল হৈতে, উদাস তাস্তর, 
উন্মনার প্রায় রয়। 
শ্রীগীরাঙ্গ সনে, মিলিবার তরে, 
সদায় ব্যাকুল হয়॥ 
গৌরাঙ্গ গৌরাল, বলিয়া একদা, 
ঘরের বাহির হৈল। 
বার দিনে সেই, দীর্ঘ পথ চলি, 
প্রভুর নিকটে আইল ॥ 
দ্বাদশ দিবসে, তিন বার হয়, 
আহার সে নাষ মাত্র। 
দৌড়িয়! গমনে, আপথে কুপখে, 
বিদীর্ঘ হইল গাত্র ॥ 
পৌছিয়া তগার, কিবা সে নিয়ম, 


শুনিতে বিদরে হৃদি। 


চরিত্রানুবা্দ । ৬৬ 


কদর্য আহার, শড়ি অন্ন আদি, 
ছিন্ন বস্ত্র নিরবধি ॥ 

শ্বরূপের সাথে, অতি সাবহিতে, 
প্রভুর গুপত সেবা । 

প্রভু অস্তদ্ধীনে, অস্থির হইল", 
স্থির বা থাকিবে কেবা ॥ 

তবে প্রভু মোর, পরাঁণ ত্যজিতে, 

' শ্রীবুন্দীবনেতে আইলা । 

রূপ সনাতন, মতন করিয়া, 
নিজ ভাই করি নিলা ॥ 

পরে ছুই ভাই, বিহনেতে তাঁর, 
বড়ই দুর্দশা হৈল। 

সেই সব কথা, ভাঁবিতে "আমার, 
এ প্রাণ ফাঁটিয়! গেল ॥ 

ভার পরে হায়, কি বলিব কথা, 
অস্তদ্ধীন কৈল প্রভু । 

সে ছুঃখ কাহিনী, আমার অন্তরে, 
নাহি পার যেন কভু ॥ 

তার শ্রীবিপ্রন্, প্রভু দত্ত শিলা, 
আর শইগুজাঁর মালা । 

লোকনাথ কাছে, গোকুল আনন্দ, 
কূপেতে প্রকাশ হেলা ॥ 

এই কঘুনাথ, পদে মন প্রাণ, 
করিয়াছি সমর্পণ । 


৯৪ শ্ীমৎ রঘুনাথদ্রান গোম্বামীর জীবন-চরিত 


হবে কি করুণা, এই হীন প্রতি, 
মুই ছার অকিঞ্চন ॥ 
_ অভাগা! পামর, শ্রীবৈষঞ্ব দাসে, 
দয়া কর হে গোঁসাঞ্চি। 
তুমি বিনে আর, এ তিন ভুবনে, 
আমার আশ্রয় নাই ॥ 


চি 


গ্রন্থ সমাপ্ত । 


রর চি পা ডি ররর 


মত রঘুনাথদাম গোস্বামীর চরিত্র গ্দ্থ সম্বন্ধে 
মতামত। 

“এক্ষণে অনেক সদাশয় সাধু-ভক্তের ইচ্ছা! যে দেশে ভক্তি- 
যোগ বিশেষ রূপে প্রচারিত হয় এবং শ্বদেশীয় ব্যক্তিগণ ভক্তি-পথ 
আশ্রর করিয়। পরমানন্দে জীবন যাপন করেন। তজ্জন্য অনেক 
মহায্সা অনেক প্রকার চেষ্টাও করিতেছেন । কেহ বা ভক্তিগ্রস্থ 

প্রচার, কেহবা ভক্তি-বিষগিণী বক্তৃতা দান, কেহবা নাঁম হট্ট 
প্রতিষ্ঠা, কেহ বা নিয়মিতরূপে ভক্তি প্রবন্ধ প্রকাশ, নগর সংকীর্তবন, 
ইত্যাদি বহুবিধ কাধ্য করিতেছেন। তাহার কিছু কিছু ফলও 
হইতেছে। কিন্তু এ সকল মহাত্মাগণের মধ্যে যাহার! কূপা করিয়া! 
জীবগণকে ভক্কিপথে লইয়া যাইবার জন্য বৈষ্ব-চরিত প্রকাশ 
করিতেছেন, তাহারা আমাদিগের অগণ্য ধন্যবাদের পাত্র। 
শ্রীগৌরাজের কৃপা-ভাঙ্গন (অমুতবাজার পত্রিকা সম্পাদক ) 
্ীযুক্ত বাবু শিশিরকুমার ঘ্বোষ, শ্রীপ্রবোধানন্দ সরশ্বতী, প্রীনরো- 


তম ঠাকুর, প্রভৃতির মধুর চরিত প্রকাশ করিয়া অনেককে কৃতার্ধ 
করিয়াছেন । 


সহস্ম গ্রন্থ গ্রকাশ সহত্্ বন্তৃতা দ্বারা যে কাধ্য না হয়, শুদ্ধ 
ভক্তের ক্ষণক বৈষ্ঞবতা! দ্বারা সহজে সে কার্য হইয়া থাকে। 
সম্প্রতি মৈনা নিবাসী পরম ভক্ত শ্রীযুক্ত বাবু অচ্যুতচরণ চৌধুরী 
মহাশয় শ্রীরধুনাথ দাঁদের অপূর্ব ও অলৌকিক চরিত গ্প্রণয়ন 
করিয়াছেন £ রঘুনাথের চরিত যেমন মধুর, অচুযুত বাবুর, ভাষাও 
€তেমনি সরল ও হৃদয়-গ্রাহথী। এ চরিতের কির়দংশ “* বৈষ্ণবের* 


মত'মত । 
স্থানান্তরে প্রকাশিত হইল, বৈষ্বের পঠকগণ অবশ্যই তৎ্পাঁঠে 
ভুধ পাইবেন । আমরা প্রার্থনা করি, অদট্যুত বাবু রঘু-ভীবনীর 
অবশিষ্টাংশ এবং তদ্রপ অন্যান্য গৌব্লগণের জীবনী প্রকাশে বৈষ- 
' বকে প্রকৃত রূপেই অলঙ্কৃত করিবেন ।৮ 
বৈষ্ণব পত্রিকা, ৪818৫ সংখ্যা । 


ততীয় বর্ষের শ্রীবিঝুঃপ্রিয়ার তত্ব কথা” বিষয়ের এক স্থানে 
যাহা প্রকাশিত হইয়াছিল, তাঁছার কিয়দংশ এই---“অচুযুত বাবু 
পরিশুদ্ধ বঙ্গভাষার গদ্য পদ্য ছন্দে প্রভুর লীলা বেশ লিখিতে ও 
রচন! করিতে পারেন ।  বৈষ্ঞব পত্রিকার দেখিয়াছি, তিনি 
শী শ্রীরঘুনাথ দাঁদ গোস্বামীর যে কিঞ্চিৎ জীবনী লিখিয়াছেন, তাহা 
অতি চমৎকার হইয়াছে |” 

ভক্তগ্রবর শ্রীযুক্ত হারাধন দত্ত ভক্তিনিধি মহীশয় এক খানি 
পত্বেও লিখিরাছেন,_-“তোমার রচনা ংম্পুর্ণ গবেষণ। পূর্ণ ও অতি 
মধুর। আমি যখন বৈষ্ঞবে পাঠ করি, তখনই মুগ্ধ হইয়াছিলাম। 
এক্ষণেও জানিলাম, প্রথমাবধি শেষ লীলা পর্যন্ত যাহা যোক্রন! 
করিয়াঁছ, তাহার ভিতর কিছু লিখিতে বাকি নাই । জন্ম ও 
অন্তদ্ধানের শক যাহা উল্লেখ করিয়াছ, তাহাই ষথার্থ।” 

এ গ্রন্থ সপ্বন্ধে আর মতামত উদ্ধত না করিয়া! “ভক্তিনি্ধ্যাণঃ 
সম্বন্ধে বাগ্দীপ্রবর ভক্ত-চুড়ামণি পৰিত্রাঙ্ঞকাচাধ্য শ্রীস শীৃৎ্প্রসন্ 
সেন মহাশয়ের পত্র খানি প্রকাশ কর! গেল। 

সচ্চিতাননা লিকেতনেষ,.- 

আপনি কৃপা করিয়া যে “ভক্তনির্ধ্যাণ” পাঠাইয়াছেন, তাহা 

পাইয্সাছি ও এই মাত্র পাঠ করিলাম। বৈকুঠবাপী ভক্ত প্রবরের 


মতামত । 

শেষ দিনের বিচিত্র চরিত পাঠ করিতে করিতে অনবরত আঙার 
অশ্রপাত হইল। ভাবিলাম_ভন্তকে ভগবান অশেষ ধীতনার 
দিনে যদি এত অমৃত ভরা ভাঁব না দিবেন, তবে তাহাকে লোকে 
দভন্তবৎসল৮ বলিবে কেন? ইবি ভক্ত নাম করিতে করিতে শ্বয়ং 
পবিত্র হন ও অন্যান্যকেও পবিত্র করেন। ধন্য সেইক্কুল, যে কুলে 
ী মহাত্মা জশ্ষিয়াছিলেন, এবং স্যাঁপনিও ধন্য যে, এই সাধুচরিত 
লিখিয় ভক্তগণের চিদ্ববিগোদ করিয়াছেন। ইতি” 

সঞ্জনভোষিণী পত্ের ৪র্থ বধ ৬ সংখ্যায় ইহার অন্য সগা- 
লোচনা দ্রষ্টব্য। ইতি। 

প্রকাশক! 





